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এমাসের সংখ্যাটি হাতে নিয়ে আপনি যেমন মাটির গন্ধ টের পাবেন, তেমনি কান 
পেতে শুনতে পাবেন সুরের এক অনন্ত ধারায় ভেসে যাওয়া কিছু জীবনের গল্প। এ 
মাসে আমরা আমাদের পাঠকদের নিয়ে যেতে চলেছি বাংলার শিল্প-সংস্কৃ তি, স্মৃতি ও 

রসনার ঘনিষ্ঠ এক ভ্রমণে। 
শুরুতেই রয়েছে সুরের জাদুকর সলিল চ�ৌধুরীকে নিয়ে এক বিশেষ প্রতিবেদন। যিনি শুধু 
গান রচনা করেননি, পরতে পরতে বুনেছেন এক একটি যুগের চেতনাও। পাশাপাশি ‘পুতুপুতু 
গল্পে আমার রুচি নেই’ বলেই নিজের সৃষ্টিকে জীবন বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি করে তুলেছিলেন 
ঋত্বিক ঘটক। তাঁর জন্মশতবর্ষে আমরা ফিরে দেখেছি এক প্রতিবাদী শিল্পীর অগ্নিময় সৃষ্টিকে। 
এছাড়াও এই সংখ্যায় রয়েছে কিংবদন্তি অভিনেতা সন্তোষ দত্তকে নিয়ে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।  
যিনি কেবল ফেলদার ‘জটায়ু’ চরিত্র নন, ছিলেন এক পরিপূর্ণ অভিনেতা, এক বর্ণময় 
উপস্থিতি। 
আমরা পা ফেলেছি কুম�োরটুলির ঠাকুর গড়ার অলিগলিতে। দেখেছি এবছরের প্রতিমা তৈরির 
হালচাল, শুনেছি শিল্পীদের স্বপ্ন আর উদ্বেগের কথা। মাটির গন্ধে ভেজা সেই স্বপ্নগাথার গল্প 
উঠে এসেছে ‘মাটির গন্ধে স্বপ্নগাথা’ শির�োনামে। এ মাসেই রয়েছে ভাই-ব�োনেদের এক 
চিরকালীন উৎসব, রাখিপূর্ণিমা। আর তাই রয়েছে ভাইয়ের জন্য, একডজন ভাল�োবাসার 
রেসিপি। সবশেষে আকাশ আট রাঁধুনির সেরা চার রন্ধনশিল্পীর রেসিপি, যাঁরা ঘর�োয়া স্বাদের 
মধ্যে দিয়েই তুলে ধরেছেন বাঙালির রান্নার গভীরতা। 
‘র�োজকার অনন্যা’র এই সংখ্যাটি আমরা সাজিয়েছি এমন কিছু ব্যক্তিত্ব, ঘটনা ও রুচির 
নিদর্শন নিয়ে, যেগুল�ো শুধুই পুরন�ো নয়, আজও আমাদের অনুপ্রেরণা, আনন্দ আর 
আত্মপরিচয়ের আধার। আশা করি, সংখ্যাটি পাঠকদের হৃদয় ছঁুয়ে যাবে, স্মৃতির মৃদ আল�ো, 
সৃষ্টির দীপ্তি আর মাটির গন্ধ মেখে।

শুভকামনা সহ 
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পত্রলেখা নাথ

১০০
এবার বহু নামীদামি মানুষের শতবছর। কেউ একশ�োয় পা দেবেন। 
কেউবা পের�োবেন অর্থাৎ ১০১ হবে। ‘আজকের অনন্যা’র পক্ষ থেকে 
আপাতত বেছে নেওয়া হল তিন কিংবদন্তিকে। যাঁদের কথা বাঙালি 
ভ�োলেননি। সেই তিনি ব্যক্তি-- সলিল চ�ৌধুরী, ঋত্বিক ঘটক এবং 

সন্তোষ দত্ত। লিখেছেন পত্রলেখা নাথ এবং টিম অনন্যা
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সলিল চ�ৌধুরী:

সময়টা ১৯৪৫-৪৬। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্লান্ত 
সারা পৃথিবী। অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে 
একদিকে ব্রিটিশের মত�ো সামন্ততান্ত্রিক 

শক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে কাজ করছেন বাংলা তথা 
ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা, অন্যদিকে বাংলার বুকে নেমে 
এসেছে দুর্ভিক্ষের অভিশাপ। এই অস্থির পরিস্থিতির 
মধ্যে বাংলার মানুষকে একত্রিত করার জন্য ১৯৪৩ 
সালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে  গড়ে উঠল গণনাট্য 
সংঘ যার সদস্যদের মধ্যে প্রথম থেকেই ছিলেন 
বিজন ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, 
পণ্ডিত রবিশংকর, সলিল চ�ৌধুরীর মত গুণীজনেরা। 
তখন গণনাট্য সংঘের সভা চলছে গ্রামের বিভিন্ন 
প্রান্তে সঙ্গে আইপিটিএ-র শিল্পীরা গান গাইছেন, সেই 
গান বাঁধছেন সলিল চ�ৌধুরী। বাংলার গ্রামে গ্রামে 
ঘুরে সলিল চ�ৌধুরীর গান মাতিয়ে তুলছে বাংলার 
কৃষক-শ্রমিক সহ অগণিত মানুষকে। কিন্তু বাংলা 
সংগীতের এলিট জগতে অর্থাৎ গ্রামাফ�োন ক�োম্পানি 
থেকে তখনও ক�োনও রেকর্ড প্রকাশ হয়নি সলিল 
চ�ৌধুরীর। নাগরিক সমাজ তখনও সলিল চ�ৌধুরীকে 
তেমনভাবে পায়নি। চল্লিশের দশকে ভবানীপুরের 
ইন্দ্র রায় র�োডের একটি ভাড়া বাড়িতে থাকেন হেমন্ত 
মুখ�োপাধ্যায়। সবে বিয়ে হয়েছে। শিল্পী হিসেবেও 
বেশ নাম হয়েছে। প্রতিদিন অনেকেই তাঁর এই 
ভবানীপুরের বাড়িতে দেখা করতে আসেন। একদিন 
হঠাৎই ভূপতি নন্দীর সঙ্গে উপস্থিত হলেন ২০-২২ 
বছরের একটি ছেলে, নাম সলিল চ�ৌধুরী। 
আইপিটিএ-র হয়ে গ্রামাঞ্চলে সে অনুষ্ঠান করে 

এক অনন্ত সুরের ঝরনাধারা 
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বেড়ায় কিন্তু গ্রামাফ�োন ক�োম্পানিতে ক�োনও 
সুয�োগ তার হচ্ছে না। আইপিটিএ-র সক্রিয় সদস্য 
হিসেবে আগে থেকেই সলিল চ�ৌধুরীকে চিনতেন 
হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়। সলিল চ�ৌধুরী বেশ কয়েকটি 
গান শ�োনালেন হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়কে। তিনি 
বললেন, “সব ক’টা গানই ভাল�ো কিন্তু সবই 
ক�োরাসের জন্য, স�োল�ো  রেকর্ডের মত�ো নয়।” 
বিফল মন�োরথ হয়ে দরজা পর্যন্ত চলে গেছেন 
সলিল চ�ৌধুরী হঠাৎ ফিরে এসে বললেন, “একটা 
নতন গান করেছি এখনও পুর�োটা লেখা হয়নি।” 
হেমন্ত বললেন, “শ�োনাও।” সলিল শ�োনালেন,  
‘ক�োন�ো এক গাঁয়ের বঁধু’। হেমন্ত বললেন, 
“কাহিনিধর্মী গান কিন্তু আরও বড় করতে হবে।” 
সলিল চ�ৌধুরী উৎসাহ নিয়ে দুই দিনের মধ্যে পুর�ো 
গানটি লিখে এনে শ�োনালেন। হেমন্ত বললেন, 
“রেকর্ড করব।” কিন্তু গ্রামাফ�োন ক�োম্পানিতে 
কথা উঠল এসব পাঁচালি কে শুনবে? কে 
কিনবে? শেষে গণনাট্য সংঘের রাজ্য কমিটির 

সদস্য তথা ক�োম্পানির রেকর্ডিং ইনচার্জ ক্ষিতীশ 
বসর মধ্যস্থতায় গানটি রেকর্ড করতে রাজি হয় 
গ্রামাফ�োন ক�োম্পানি। ১৯৪৯ সাল, 
তেভাগা-তেলেঙ্গানায় বাংলা তথা ভারতবর্ষ উত্তাল 
। কমিউনিস্ট পার্টি তখন নিষিদ্ধ। পুলিশের 
খানাতল্লাশি চলছে সর্বত্র। সলিল চ�ৌধুরী গা-ঢাকা 
দিয়ে আছেন। প্রতিদিনই প্রায় তাঁকে ডেরা 
পাল্টাতে হচ্ছে পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য। 
হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায় গানটি যেদিন রেকর্ড করলেন 
সেদিন উপস্থিত থাকতে পারলেন না সলিল। পরে 
সেই গানের রেকর্ড  শুনলেন সন্দেশখালিতে বসে 
পার্টির গ�োপন ডেরা থেকে। ১৯৪৯-এর 
এইচএমবভি-র শারদ অর্ঘ্যে ‘ক�োন�ো এক গাঁয়ের 
বঁধু’ গানটা প্রকাশ পেল। এরপর মানুষের আবেগ 
আর ধরে রাখা গেল না। ভীষণ জনপ্রিয় হল 
গানটি। সলিল চ�ৌধুরীর কথা সুর ও হেমন্ত 
মুখ�োপাধ্যায়ের কণ্ঠ জয় করে নিল মানুষের মন। 
পর পর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি  তাঁকে কালজয়ী সংগীত 
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স্রষ্টা রূপে প্রতিষ্ঠিত করল। এই একটি গানই 
তাঁকে এক ধাক্কায় প্রথম সারিতে এনে দেয়।  
তারপর আর কখনও পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি 
সলিল চ�ৌধুরীকে। গাঁয়ের বঁধুর পর অবাক পৃথিবী, 
বিদ্রোহ আজ,  রানার, ন�ৌকা বাওয়ার গান, ধান 
কাটার গান  পর পর একের পর এক সৃষ্টি হল 
তাঁর হাতে।   
সলিল চ�ৌধুরী জন্ম ১৯২৫ সালের ১৯ নভেম্বর 
রাজপুর-স�োনারপুর অঞ্চলের গাজিপুরে। পিতা 
জ্ঞানেন্দ্রম�োহন চ�ৌধুরী আসামের লতাবাড়ি 
চা-বাগানে ডাক্তারি করতেন। মা বিভাবতী দেবী। 
ভারতবর্ষে তখন ব্রিটিশ রাজত্ব চলছে। আসামে 

থাকাকালীন একদিন চা-বাগানের সাহেব 
ম্যানেজার জ্ঞানেন্দ্র চ�ৌধুরীকে ‘কাম হিয়ার ডার্টি 
নিগার’ বলে সম্বোধন করেন। জ্ঞানেন্দ্র চ�ৌধুরী এই 
কথার উত্তরে সেই সাহেব ম্যানেজারের মুখে 
সপাটে ঘুসি মারেন। এই ঘুসির আঘাতে সাহেব 
ম্যানেজারের তিন তিনটে দাঁত পড়ে যায়। 
স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞানেন্দ্রম�োহন চ�ৌধুরীর ওই 
অঞ্চলে ডাক্তারি করা অসুবিধে হয়ে পড়ে। তিনি 
রাতারাতি জলের দরে সব জমি বাড়ি বিক্রি করে 
শুধুমাত্র একটি কলের গান, গ্রামাফ�োন ও 
শ’খানেক সিম্ফনির রেকর্ড নিয়ে আসাম ছেড়ে 
চলে আসেন। জ্ঞানেন্দ্রম�োহন চ�ৌধুরী ছিলেন 
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দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত 
না থাকলেও তিনি তাঁর দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি 
মুহূর্ত এক দেশপ্রেমিকের জীবনযাপন করতেন। 
গান্ধীজির সত্যাগ্রহের সময় এই জ্ঞানেন্দ্র চ�ৌধুরী 
তিনটি ট্রাক ভর্তি দামি স্যুট পুড়িয়েছিলেন এরকম 
জানা যায়। ছ�োটবেলা থেকে বাবার এই মন�োভাব 
প্রভাবিত করেছিল সলিলকে। ছ�োটবেলার কিছু 
সময় তাঁর আসামে কাটে। তাঁরা চার ব�োন তিন 
ভাই। এর মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন সলিল 
চ�ৌধুরী। আসাম থেকে ফিরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার 
সুভাষগ্রামে যেটি ক�োদালিয়া নামে পরিচিত ছিল 
সেখানে মামার বাড়িতে তাঁর ছ�োটবেলা কেটেছে। 
সুভাষগ্রামে  হরিনাভি বিদ্যাভষণ অ্যাংল�ো স্যাংস্কৃ ট  
(ডিভিএসএস) স্কুল  থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং 
আইএফসি পরীক্ষায় পাশ করেন সলিল চ�ৌধুরী। 
ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজিতে সর্বোচ্চ নম্বর 
পেয়েছিলেন। এরপর ভর্তি হন বঙ্গবাসী কলেজে। 
ছ�োটবেলা থেকেই বাঁশি বাজাতে পারতেন। একটু 
বড় হলে দাদা নিখিল চ�ৌধুরীর অর্কেস্ট্রার দল 
‘মিলন পরিষদ’-এ য�োগ দেন। কান ছ�োটবেলা 

থেকেই তৈরি ছিল দাদার অর্কেস্ট্রার দল তাঁর 
প্রতিভাকে আরও শাণিত করেছিল। নানারকম 
যন্ত্রসংগীত তিনি সহজেই বাজাতে পারতেন। 
পিয়ান�ো ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় যন্ত্রসংগীত। বহু 
গান তিনি পিয়ান�োতেই সুর দিয়েছিলেন। তবে 
তিনি প্রথাগতভাবে ক�োনও সংগীত গুরুর কাছে 
শিক্ষা লাভ করেননি। বলতেন তাঁর গুরু রেকর্ড, 
রেডিও টেলিভিশন প্রোগ্রাম ও আন্তর্জাতিক 
সংগীত। প্রভাবিত হয়েছিলেন ম�োৎজার্ট, বিট�োভেন 
এবং বাখ-এর মত�ো সুরস্রষ্টাদের দ্বারা।   
কলেজে পড়ার সময় বামপন্থী চিন্তাধারায় প্রভাবিত 
হয়ে পড়েন। ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 
আইপিটিএ-এর জন্য নিয়মিত গান রচনা শুরু 
করলেন, প্রয়োজনে গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন। তেভাগা 
আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। 
তেভাগা-তেলেঙ্গানা,পঞ্চাশের মন্বন্তর, দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ সলিল চ�ৌধুরীর মনে প্রভাব ফেলেছিল। 
তার প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর রচিত প্রতিবাদী গানের 
মধ্যে দিয়ে। সুভাষগ্রামে মজে যাওয়া বিদ্যাধরী 
নদীর সংস্কারের দাবির আন্দোলনে সলিল চ�ৌধুরী 
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মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা 
অঞ্চলের রাজপুর-স�োনারপুর বারুইপুরের খেপুদা, 
নিত্যানন্দ চ�ৌধুরীর মত�ো কমিউনিস্ট নেতার হাত 
ধরে সলিল চ�ৌধুরীর এই আন্দোলনে নেমে পড়া। 
১৯৪৫ সালে রংপুর ছাত্র সম্মেলনে য�োগ দেওয়ার 
সময় আজাদ হিন্দ ফ�ৌজের বন্দিদের বিচার 
প্রসঙ্গে সলিল লিখেছিলেন, তাঁর প্রথম গণসংগীত 
‘বিচারপতি ত�োমার বিচার করবে যারা আজ 
জেগেছে এই জনতা’। কৃষক আন্দোলনে তাঁর 
কলমে উঠে এসেছিল ‘হেই সামাল�ো হেই সামাল�ো’ 
যে গানটি বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিক।  
‘ঢেউ উঠেছে/ কারা টুটেছে/ আল�ো ফুটেছে/ প্রাণ 
জাগছে জাগছে জাগছে’, যে গানটি একটা সময় 
বেশিরভাগ মিছিলে গাওয়া হত�ো সেই গানটি 
সলিল চ�ৌধুরী কীভাবে তৈরি করেছিলেন তার 
একটা ইতিহাস আছে। সলিল চ�ৌধুরী তাঁর 
আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ‘কমরেড বীরেন মিশ্র 
আমাকে ডেকে পাঠালেন। গ�োটা উত্তরবঙ্গ থেকে 
সারা আসাম উনি পরিক্রমা করবেন বিভিন্ন 
স্টেশনে রেল শ্রমিকদের মিটিং করে করে। 
আমাকে সঙ্গী হতে বললেন, প্রত্যেক মিটিংয়ের 
আগে রেল শ্রমিকদের সংগ্রামের ওপর গান লিখে 

আমায় গাইতে হবে। একটা ইঞ্জিনের লাগ�োয়া 
বগিতে চেপে শুরু হল বীরেনদার সঙ্গে আমার 
যাত্রা। সাথী শুধু আমার সিংগল রিডের 
হারম�োনিয়াম ‘। ওই হারম�োনিয়াম কাঁধে করে 
রেলের চাকার শব্দের ছন্দে রচিত হয়েছিল সেই 
বিখ্যাত ‘ঘুম ভাঙার গান।’ ১৯৪৬ সালের ২৯ 
জুলাই দেশব্যাপী ধর্মঘটের ঠিক আগের দিন 
ময়দানে বিশাল সমাবেশে গানটি গাওয়া হয়েছিল।  
সলিল চ�ৌধুরীর রচিত বা সুর সংয�োজিত গানের 
সংখ্যা সব ভাষা মিলিয়ে প্রায় ১১০০-১২০০। 
বাংলায় এই সংখ্যা ৫৫০ এর মত�ো। এর মধ্যে 
গণসংগীত, রিমিক্স বাদ দিলে শ’চারেক গান 
বেসিক ও সিনেমায মিলিয়ে পাওয়া যাচ্ছে। সলিল 
চ�ৌধুরীর রচিত কৃষক আন্দোলন এবং তেভাগা 
আন্দোলনের গান রয়েছে ম�োটামুটি ছয়টি। তবে 
সেই সময় রচিত আরও অনেক গানে তেভাগা 
আন্দোলনের কথা উঠে এসেছে। এইসব 
গানগুলিকে সলিল চ�ৌধুরীর ‘চেতনা ও জাগরণের 
গান’ বা ‘ঘুম ভাঙান�োর গান’ বলে উল্লেখ 
করেছিলেন। কৃষক আন্দোলনের সূচনা পর্বে 
সলিল চ�ৌধুরীর রচিত একটি গান বেশ জনপ্রিয় 
হয়েছিল। যদিও তেভাগা আন্দোলন তখনও শুরু 
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হয়নি। গানটি হল  
‘উর-র তাকা তাকা তাকা তাকা  
তাঘিনা তাঘিনা ঘিনা ঘিনা রে  
উর-র জাগা জাগা জাগা 
জাঘিনা জাঘিনা ঘিনা ঘিনা রে   
গুরু গুরু মেঘের মাদল বাজে  
তাতা থৈথৈ মনের ময়ূর নাচে  
আষাঢ়ে বরষা এল�ো  
পরশে তারি রুক্ষ মাটি সরস হল রে  
আয় লাঙ্গল ধরি ম�োরা লাঙ্গল চালাই  
আয় ফসল বুনি ম�োরা ফসল ফলাই  
আয় আয়রে আয়’। 
কৃষকদের মনে ভরসা জাগান�োর গান। গণনাট্য 
সংঘের প্রথমদিকের এই গানটি। গানের সুরের 
তালে তালে কৃষকরা যেন ধান বপণের ছন্দ খুঁজে 
পেয়েছিল। এই গানটির হিন্দি সংস্করণ ব্যবহৃত 
হয় হিন্দি ছবি ‘দু বিঘা জমিন’-এ। সেখানেও 
সুরার�োপ করেছিলেন সলিল চ�ৌধুরী। বিদ্যাধরী 
নদীর বানভাসি অঞ্চলে কৃষকদের ওপর অন্যায়ের 
প্রতিবাদে সলিল চ�ৌধুরী গান লিখলেন এবং 
ল�োকগানের সুরে সুরার�োপিত করলেন গানটি 

‘দেশ ভেসেছে বানের জলে ধান গিয়েছে মরে  
কেমনে বলিব�ো বন্ধু  পরানের কথা ত�োরে’  
তেভাগা আন্দোলনের সময় তিনি রচনা করলেন 
আরেকটি বিখ্যাত গণসংগীত  
কৃষক সেনাদের মুষ্টি ত�োল�ো আকাশে  

যুদ্ধের ডাক শ�োন ওই  
তালে তাল একসাথে ডান বাম  
একতারই হিম্মতে বলিয়ান’ 
তেভাগা আন্দোলন একটি গান সলিল চ�ৌধুরীর 
রচনা করেছিলেন  
ও ভাই চাষী ক্ষেতের মজুর,যতেক কিষাণ কিষাণী 
( সজনী) 
এই বেলা নাও তেলেঙ্গানার পথের নিশানী। 
এইরকম আরও কিছু গণসংগীতের কথা এখানে 
অধরা থেকে গেল যেগুলি সে সময় স্বদেশী গানের 
উত্তরসূরি রূপে বাংলার মানুষের ওপর অত্যাচার 
শ�োষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে স�োচ্চার হয়েছিল ও 
কৃষক শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনা 
অনুপ্রেরণার দিগন্ত খুলে দিয়েছিল।  

তাঁর সংগীত জীবনের মাঝে দু’এক কথায় তাঁর 
ব্যক্তিগত জীবনও কিছুটা বলতে হয়। কলকাতায় 
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থাকাকালীন ভবানীপুরে পূর্ণ সিনেমার পিছনে 
গিরিজাশঙ্কর  ভট্টাচার্যের কন্যা আশুত�োষ 
কলেজের ছাত্রী জ্যোতিকে তিনি ফিল�োজফি 
পড়াতেন। সেখান থেকেই দুজনের সম্পর্ক গড়ে 
ওঠে। ১৯৫২ সালে জ্যোতিকে বিয়ে করেন সলিল 
চ�ৌধুরী। জ্যোতি চ�ৌধুরী পরবর্তী সময়ে চিত্রশিল্পী 
হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। এই সময় 
মুম্বইয়ে তৎকালীন বম্বেতে সলিল চ�ৌধুরীর ডাক 
পড়ে। তাঁর লেখা ‘রিক্সাওয়ালা’ গল্প অবলম্বনে 
তৈরি হয় ‘দ�ো বিঘা জমিন’। সলিল চ�ৌধুরী তাঁর 
স্ত্রীকে নিয়ে মুম্বইয়ের বান্দ্রায় সংসার পাতলেন।  
সেখানেই তাঁদের তিন কন্যা সন্তানের জন্ম 
হয়,অলকা তুলিকা, লিপিকা। ‘দ�ো বিঘা জমিন’ 

এবং ১৯৫৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘মধুমতী’ সলিল 
চ�ৌধুরীকে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দেয়। এই 
সময়ই শিল্পী সবিতা চ�ৌধুরীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক 
গড়ে ওঠে। প্রথম স্ত্রীকে ডিভ�োর্স না দিয়েই সবিতা 
চ�ৌধুরীকে বিয়ে করেন। তাঁদের দুই পুত্র সুকান্ত, 
সঞ্জয় এবং দুই কন্যা অন্তরা, সঞ্চারী। ‘দ�ো বিঘা 
জমিন’-এর পর বহু বাংলা ও হিন্দি ছবিতে 
সুরকার হিসেবে কাজ করেছেন সলিল চ�ৌধুরী। 
সংগীত পরিচালনা করেছেন ৭৫টির বেশি হিন্দি 
ছবি এবং ৪১টি বাংলা ছবিতে।  নিজে গান 
গেয়েছেন বেশ কিছু ছবিতে যেমন ‘দ�ো বিঘা 
জমিন’, ‘জাগতে রহ�ো’, ‘অপরাধী ক�ৌন, ‘মধুমতী’, 
‘পরখ’, ‘উসনে কাহা থা’, ‘কাবুলিওয়ালা’,  ‘মেম 
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দিদি’, ‘হাফ টিকিট’, ‘প্রেমপত্র’, ‘পুনম কি 
রাত’, ‘সারা আকাশ’, ‘আনন্দ’, ‘আনন্দিতা’, ‘ছ�োটি 
সি বাত’, ‘আখরি’, ‘বদলা’, ‘দ্য নেমসেক’। 
একজন পরিপূর্ণ স্রষ্টা বলতে যা ব�োঝায় সলিল 
চ�ৌধুরী ছিলেন তাই। গান রচনা, সুরার�োপ, গান 
গাওয়া, সংগীত পরিচালনা, যন্ত্রসংগীত বাজান�ো 
সবদিক থেকেই তিনি ছিলেন পারদর্শী। শুধু বাংলা 
বা হিন্দি ছবি নয় মালয়ালম ভাষায় ২৭টি ছায়াছবির 
সংগীত পরিচালনা করেছেন। বেশকিছু গানও 
লিখেছিলেন মালায়ালাম ভাষাতে। সাতটি তামিল 
ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন, এছাড়া কানাড়া, 
তেলুগু, ওডিয়া অসমিয়া, মারাঠি ও গুজরাতি ভাষার 
ছবির সংগীত পরিচালনা হয়েছে তাঁর হাতে। তাঁর 
লেখা অসামান্য গদ্য বাংলার পাঠককে মুগ্ধ 
করেছিল। ‘ড্রেসিং টেবিল’ গল্পটি তার উল্লেখয�োগ্য 
উদাহরণ। ১৯৪৮ সালে ‘ পরিচয়’ পত্রিকায় তাঁর 
প্রথম কবিতা ‘শপথ’ প্রকাশিত হলেও কেউ তাঁকে 
সেসময় কবি হিসেবে স্বীকৃতি  দেননি। অনেক পরে 
তিনি নিজেই দেখেছেন তাঁর কবিতা বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানে পাঠ হচ্ছে। ল�োকেরা প্রশংসা করছে। 
অথচ সে সময় তিনি কবিতা লিখেছেন নিজের 
খেয়ালে। কখনও ছেঁড়া পাতায়, পরিত্যক্ত খামে, 
মেন কার্ডের গায়ে, প্লেনে দেওয়া কাগজের 
রুমালে। তার কিছু হারিয়ে গেলেও বাকিগুল�ো যত্ন 
করে রেখেছিলেন স্ত্রী সবিতা চ�ৌধুরী। এমনিই 
হারিয়ে যাওয়া কবিতা ‘আমি’-র একটু অংশ এখানে 
তুলে দেওয়া হল। 
 ৪ জুন ১৯৭৫ সালে কবিতাটি লিখেছিলেন সলিল 
চ�ৌধুরী। পরবর্তী কালে ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত 
‘সলিল চ�ৌধুরীর কবিতা’ কাব্যগ্রন্থে এগুলি  
সংকলিত হয়েছিল।  
কবিতার নাম 
 ‘আমি’ 
আমাকে দেখতে ঠিক আমার মত নয়  
ওদের আমি বলেছিলম  
ওরা কেউ বিশ্বাস করেনি, তুমিও করনি।  
তাই একদিন সকালে  

আমি একটা বিরাট গাছ হয়ে  
নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রইলুম। 
এক ঝাঁক পাখিকে ডেকে পাঠালুম,  
ওরা আমার ডালে বসে  
‘সিম্ফনি’ বাজাবে বলে। 
তুমি যখন চান করতে আসবে  
ত�োমাকে শ�োনাব�ো বলে।  
 
তুমি এলে  
আমার ছায়ায় খানিক  
অন্যমনস্ক বসে রইলে  
ওরা সবাই গাইল�ো  
আমি কত শির শির করে  
পাতা নাড়লম, ফুল ঝরালুম 

তুমি জল ভরে চলে গেলে 
আমাকেই চিনতে পারলে না 
হায়রে দু:খ।  
 
ওই যে আয়নার সামনে 
চুল আঁচড়াচ্ছে নিজেকে দেখছে 
দাঁড়িয়ে নাকের উপর একটা খিমচান�ো কাল�ো 
দাগকে 
ঘষে ঘষে ত�োলার চেষ্টা করছে 
গ�োঁফের কয়েকটা সাদা চুলকে 
কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে 
বয়সকে ব্যাক্ গিয়ারে নেবার চেষ্টা করছে 
ও ল�োকটা যে আমি নই 
একথা কাউকে ব�োঝাতে পারলুম না’। 
 
অভিনেতা হিসেবেও এত�োটকু পিছিয়ে ছিলেন না 
সলিল। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ছাত্র ফেডারেশন 
স্কোয়াডে অসমে তিনি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা 
নাটক ‘জাপানকে রুখতে হবে’ এবং পরবর্তী কালে 
‘মণিপুর’ নাটকে অভিনয় করেন। শিক্ষক 
আন্দোলনের ওপর তাঁর নিজের লেখা প্রথম নাটক 
‘সংকেত’। তাঁর আরও দুটি নাটক ‘জনান্তিক’  ও 
লেডি গ্রেগরির ‘দ্য রাইজিং অফ দ্য মুন’ অবলম্বনে 
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‘অরুণ�োদয়ের পথে’, তাঁর  একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন 
ধরনের নাটক ‘আপনি কে? আপনি কী করছেন? 
আপনি কী করতে চান?’ এটি থিয়েটার ইউনিট 
রংগনায়  মঞ্চস্থ করেছিল। ভার্সেটাইল প্রতিভা 
বলতে যা ব�োঝায় সলিল চ�ৌধুরী ছিলেন তাই। 
বাংলা তথা আপামর ভারতবাসীর মন জিতে 
নিয়েছিলেন সলিল চ�ৌধুরী। তাঁর সুরের রকমারি 
বৈচিত্র সহজেই তাঁকে অন্য সকল সুরকার ও 
সংগীত পরিচালকের থেকে আলাদা করে চিহ্নিত 
করে দিয়েছিল। ভারতীয় রাগরাগিনী ও পাশ্চাত্য 
সংগীতের সংমিশ্রণে এক নতন রিদেমিক সুর সৃষ্টি 
তাঁর অনন্য প্রতিভার উদাহরণ। ম�োৎজার্ট,  সিম্ফনি 
রাশিয়ান বা হাঙ্গেরিয়ান সুরের চলন, ক�োথাও 
ভারতীয় ল�োকসংগীত ক�োথাও বা বিদেশি 
ল�োকসংগীতকে ভেঙে নতন নতন সৃষ্টি তাঁর 
ম�ৌলিকত্ব গড়ে তুলেছিল।  তাই তাঁর সুরে হেমন্ত 
মুখ�োপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর সেন, 
সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র 
মুখ�োপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখ�োপাধ্যায় এবং লতা 

মঙ্গেশকরের কণ্ঠে অজস্র হিট গান উপহার পেয়েছে 
ভারতবাসী বিশেষত বাঙালি। ১৯৯৫ সালে ৫ 
সেপ্টেম্বর প্রয়াণ ঘটে এই বহুমাত্রিক প্রতিভার 
অধিকারী মানুষটির। বহু পুরস্কার তাঁর ঝুলিতে, 
১৯৬৫ সালে ও ১৯৫৮ সালে ‘মধুমতী’ ছবির জন্য 
পান ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড, আলাউদ্দিন পুরস্কার 
পান ১৯৮৫ সালে, সংগীত নাটক আকাদেমি 
পুরস্কার পান ১৯৮৮-তে। ২০১২ সালে মরণ�োত্তর 
পুরস্কার  মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মান পেয়েছিলেন।	
জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও তিনি এক্সপেরিমেন্ট 
থেকে দূরে সরে যাননি। বিশ শতকে এসে 
ডিজিটাল প্রযুক্তি যেভাবে সংগীতজগতকে একটা 
নতন পথে চালিত করছিল, সেই চলনকে তিনি রপ্ত 
করতে চাইছিলেন। কলকাতায় নিজস্ব স্টুডিয়�োত ে 
শুরু করলেন ডিজিটাল মাধ্যমের নিজস্ব সাংগীতিক 
ভাষা তৈরির কাজ। কিন্তু মৃত্যু  বিরতি টানল�ো। 
ভারতীয় সংগীতজগৎ এক অজানা সৃষ্টির ম�োড়ক 
উন্মোচনের অপেক্ষায় আজীবন দাঁড়িয়ে রইল।

পত্রলেখা নাথ
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ঋত্বিক ঘটক 
‘একটি ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ের দেখা 

হল, এ ধরনের পুতু পুতু গল্পে আমার 
রুচি নেই। আমি আপনাদের ঘা দেব 

এবং ব�োঝাব�ো, এ কাহিনি কাল্পনিক নয়। বলব, 
চ�োখের সামনে যা দেখছেন তার অন্তর্নিহিত বক্তব্য, 
আমার বক্তব্য ব�োঝার চেষ্টা করুন। যদি সচেতন হন 
এবং আমার উত্থাপিত প্রতিবাদটি উপলব্ধি  করতে 
পারেন, তবে বাইরে বেরিয়ে বাস্তবকে বদলে দেওয়ার 
চেষ্টা করেন, তাহলেই সার্থক আমার ছবি করা।’ এই 
বাস্তবতার কাহিনি ঋত্বিক ঘটকের প্রতিটি ছবির মূল 
উপজীব্য। দেশ বিভাগের যন্ত্রণা, উদ্বাস্তু সমস্যা, 
নাগরিক জীবনের জটিলতা ঋত্বিক ঘটক প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন নিজের জীবন দিয়ে। সমস্যার মধ্যে 
থেকে তাকে উপলব্ধি করে শিল্পে তার বাস্তবায়ন, 
জীবনের বাস্তবতা এবং শিল্পের বাস্তবতার সমন্বয় 
প্রকাশ তাঁর চলচ্চিত্রের চরিত্রগুল�োকে জীবন্ত করে 
তুলেছিল। তারা দর্শকদের সরাসরি প্রশ্ন করে, 
প্রতিবাদ করে দর্শকদের ভাবতে বাধ্য করে, এই 
স্ট্রাইকিং ম�োশানের আরেকনাম ঋত্বিক ঘটক, বাংলা 
সাংস্কৃ তিক  জগতের এক অবিচ্ছেদ্য নাম। কিন্তু তাঁর 
জীবতাবস্থায় বাংলা শিল্প-সাংস্কৃ তিক জগৎ কতখানি 
তাঁর মূল্য দিয়েছিল? সমসাময়িক রাজ্যে থাকা 
ক্ষমতাধীন সরকার কতখানি তার মূল্যায়ন 
করেছিলেন সে প্রশ্নের দাবি রাখে! ধ্রুবতারার মত�ো 
আবির্ভূত  হয়ে মাত্র ৫১ বছর বয়সে তাঁর  

পুতু পুতু গল্পে আমার রুচি নেই: 
জীবন বাস্তবতার আর এক নাম
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জীবনপ্রদীপ নিভে গেল।  
১৯২৫ সালের ৪ নভেম্বর রাজশাহি শহরের 
মিয়াঁপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন ঋত্বিক ঘটক। বাবা 
সুরেশচন্দ্র ঘটক ছিলেন একাধারে জেলা 
ম্যাজিস্ট্রেট অন্যদিকে কবি নাট্যকার। মা ইন্দুবালা 
দেবী। ছেলেবেলায় অধ্যাপক দাদা মনীশ ঘটকের 
সঙ্গে তিনি বেশ কিছুদিন কলকাতায় ছিলেন পরে 
ফিরে গিয়ে ময়মনসিংহের মিশন স্কুল ে পড়াশ�োনা 
শুরু করেন। তাঁর শৈশব ও কৈশ�োরের একটা বড় 
অংশ কেটেছিল রাজশাহির পৈতৃক বাড়িতে। দেশ 
বিভাগের পর তাঁরা একরকম নিঃস্ব হয়েই 
কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় বালিগঞ্জ 
স্কুল ে ভর্তি হন। এরপর ১৯৫৮ সালের বহরমপুর 
কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেন। এম 
এ পড়ার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হলেও 
ক�োর্স সম্পূর্ণ না করেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় 
লেখালেখি শুরু করেন। কারণ, তিনি মনে 
করতেন ডিগ্রি পাওয়ার চেয়ে লেখক হওয়া 
জরুরি। সে সময় ‘দেশ’, ‘শনিবারের চিঠি’ বিভিন্ন 

প্রথম সারির পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। 
পত্রিকার পাশাপাশি মঞ্চকে তিনি অস্ত্র হিসাবে 
বেছে নেন। 
১৯৪৮ সালে ঋত্বিক ঘটক লেখেন ‘কাল�োসায়র’ 
নাটকটি। ১৯৪৩ সাল, ইংরেজ ও কাল�োবাজারি 
ষড়যন্ত্রের শিকার গ�োটা বাংলা। একদিকে 
সামন্ততান্ত্রিক শক্তির অত্যাচার, বহির্বিশ্বের 
অস্থিরতা ও ভয়ংকর মন্বন্তরে পর্যুদ স্ত বাংলা। 
একটু ফ্যানের আশায় শহরের দ�োরে দ�োরে ভিক্ষে 
করছেন গ্রামের নিরন্ন মানুষ। এই সময় প্রতিবাদী 
বুদ্ধিজীবীরা গড়ে তুললেন গণনাট্য সংঘ। গান, 
নাটক বিভিন্ন গণসংগীত এর মাধ্যমে মানুষকে 
একত্রিত করতে লাগলেন।  
এই সংগঠনের প্রথম সারিতে ছিলেন শম্ভু  মিত্র, 
বিজন ভট্টাচার্য, সলিল চ�ৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস,  
উৎপল দত্তের মত�ো দিকপালেরা। ১৯৪৬ সালে 
ওপার বাংলা ছেড়ে কলকাতায়  চলে এসেছিলেন 
ঋত্বিক। যুক্ত হলেন আইপিটিএ-র সঙ্গে। ইতিমধ্যে 
গণনাট্যের প্রয�োজনায় মঞ্চস্থ হয়েছে  ‘আগুন’ 
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‘জবানবন্দি’, ‘ল্যাবরেটরি’র মতন কালজয়ী সব 
নাটক। এরপরই মঞ্চস্থ হল বিজন ভট্টাচার্যের 
‘নবান্ন’। ঋত্বিক ঘটক ‘নবান্ন’ নাটকের অভিনয় 
করলেন। ১৯৫০ সালে বীরু ভট্টাচার্যের ‘ঢেউ’ 
নাটকে এক বৃদ্ধ কৃষকের ভূমিকায় ঋত্বিক 
ঘটকের অভিনয় মুগ্ধ করল বাংলার দর্শকদের। 
অভিনয় থেকে ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে এলেন 
নাট্যনির্মাণ ও পরিচালনায়। পাবনা, রাজশাহি ও 
ময়মনসিংহের দাঙ্গা এবং দেশবিভাগের ক্ষতময় 
স্মৃতিতে ঋত্বিক গড়ে তুললেন ‘দলিল’ নাটকটি। 

১৯৫৩ সালে মুম্বইতে গণনাট্য অধিবেশনে প্রথম 
পুরস্কারে সম্মানিত  হল নাটকটি।  কলকাতার 
৫০টি আত্মহত্যার ঘটনা নিয়ে ঋত্বিক ঘটক রচনা 
করলেন ‘জ্বালা’ নাটক। নাটকটি সমসাময়িক 
ঘটনা পরিস্থিতির দলিল হয়ে রয়ে গেল। ঋত্বিকের 
নাট্য রচনা, বিষয়বস্তু, নির্দেশনা, ভাবনা স্পষ্টই 
তাঁর রাজনৈতিক দর্শনকে প্রকাশ করেছিল। 
দেশভাগের প্রেক্ষাপটে লেখা ঋত্বিক ঘটকের 
আরেকটি নাটক ‘সাঁক�ো’য় একটি গান ব্যবহৃত 
হয়েছিল,  
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‘চক্রপথে ঘুইর‍্যা ম�োর মন হইল উদাস  
বাতাস তব আভাস দেয় নতন ভ�োরের বাস  

ব্যথায় আমার বুক যে ভাঙ্গে আশা ভাঙ্গেনা  
সাথে আছে হাজার মানুষ তুফান ডরিনা।  

ঋত্বিক ঘটক তাঁর শিল্পের মধ্যে দিয়ে মানুষের 
মনে সচেতনভাবে ধাক্কা দিতে চেয়েছিলেন যে 
-ধাক্কা তাঁকে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বদলান�োর 
দিকে নিয়ে যাবে। মঞ্চে নাটক নির্মাণ করার সময় 
তাঁর বার বার মনে হচ্ছিল বড় ক�োনও মাধ্যমের 
আশ্রয়ে  নিজের বক্তব্য বা ধ্যান-ধারণাকে তুলে 
ধরবেন। ১৯৫০ সালে নিমাই ঘ�োষের ছবি 
‘ছিন্নমূল’-এ ছাব্বিশ বছরের ঋত্বিক বড় পর্দায় 
অভিনয় করলেন একই সঙ্গে ছবির সহকারী 
পরিচালকের কাজে যুক্ত থেকে সরাসরি ছবি 
নির্মাণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়লেন। তবে এর 
আগে মন�োজ ভট্টাচার্যের ‘তথাপি’ ছবিতে 
অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবেও যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৫২ 
সালে ঋত্বিক নিজের পরিচালনায় জীবন শুরু 
করলেন। সামাজিক ভাঙন, রাজনৈতিক আবেগ, 

শ্রেণিচেতনা এসব শৈল্পিক আঙ্গিকে উঠে এল�ো 
ঋত্বিকের ‘নাগরিক’ ছবিতে। ১৯৫২ সালে তাঁর 
প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র ‘নাগরিক’। সে সময় 
ঋত্বিক ঘটকের বয়স ২৭ বছর। সুয�োগ-সুবিধা 
ছিল সীমিত, আর্থিক সম্বল বলতে সামান্য কিছু 
টাকা। তবে তাঁর পরিচালনার প্রতিভার একটি 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি। যা 
তাঁকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। চিত্রমাধ্যমের 
সংলাপের ব্যবহার, শব্দচয়নের ক�ৌশল ঘটনার 
প্রভাবকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁর পরিচালনার 
আরেকটি অভিনবত্ব ছিল ডিপ ফ�োকাসের 
ব্যবহার। ‘নাগরিক’ ছবিতে এই ডিপ ফ�োকাসের 
ব্যবহারে তিনি ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং তার 
সামাজিক অবস্থানকে দর্শকদের কাছে সুদৃঢ়ভাবে 
পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আক্ষেপের কথা 
এমন একটি ছবিকে দীর্ঘ ২৫ বছর গুদামে 
ক্যানবন্দি হয়ে পড়ে থাকতে হল। ১৯৫২ সালের 
যে-ছবি মুক্তি পাওয়ার কথা সেটি ক�োন এক 
অদৃশ্য ক্ষমতার অঙ্গুলি হেলনে দুর্যোগ আটকে 
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রইল। ১৯৭৭ সালে ঋত্বিক ঘটকের প্রয়াণের পর 
বামফ্রন্ট সরকার ছবিটিকে পুনরুদ্ধার করে প্রিন্ট 
করাল�ো। ভারতের নানা শহরে সে ছবি প্রদর্শিত 
হবার পর দর্শক চিত্রসমাল�োচকেরা বুঝতে 
পারলেন স্রষ্টার প্রতি কত বড় অবিচার করা 
হয়েছিল। ‘নাগরিক’-এর কাহিনি ধীরগতির। উত্তর 
কলকাতার বড় বাড়িতে জীবন অতিবাহিত করা 
একটি পরিবার যুদ্ধ ও দেশভাগ পরবর্তী 
কলকাতায় তাদের উঠে আসতে হচ্ছে দু’কামরার 
ছ�োট্ট পরিবেশে। পরিবারের কেন্দ্রীয় চরিত্র রামু 
যার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সতীন্দ্র 
ভট্টাচার্য। প্রত্যাশা চাকরি করে পুনরায় সংসারের 
হাল ধরবে। সংসারের একসময়ের কর্তা রামুর 
পিতা অসুস্থ বৃদ্ধ। কালী ব্যানার্জি পিতার ভূমিকায় 
অভিনয় করেছিলেন। বৃদ্ধ পিতা একজন 
আদর্শবাদী মানুষ। কাহিনিতে তিনটি নারী চরিত্র 
একজন রামুর মা, একজন রামুর অবিবাহিত ব�োন 
এবং রামুর প্রেমিকা। ছবিতে বারবার ক্লোজআপে 
চরিত্রগুলির অভিব্যক্তি দেখান�ো হয়েছে। রামু 

রাজনৈতিক মিছিলে চাঁদা দিয়ে মিছিলে যায় না 
বরং মিছিলের বিপরীত পথে হাঁটে বলে, ‘বাড়ির 
মিটিংটা সামলাই।’  পিছন থেকে অস্ফুট  স্বরে 
সংলাপ বলে কেউ ‘ত�োমার পথটাও একদিন 
বদলাতে হবে রাজা।’ সচ্ছল অবস্থা থেকে শ্রীহীন 
বাড়িটার ভাড়া মেটাতে না পারায়  বস্তিজীবনে 
উঠে যেতে হয় রামুদের।  এরই মাঝে বেজে ওঠে 
ইন্টারন্যাশানাল। মা ছেলের কথ�োপকথনে উঠে 
আসে কীভাবে আশপাশে বৃহত্তর বাড়িগুলি 
তাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে। জীবন কীভাবে 
বদলে যায়, নাগরিক জীবনের পিতা –পুত্র-মা-
মেয়ে-বন্ধু -ভিখারি, ভায়োলিন বাদক, এমনকী 
ভাড়াটে বাড়িওয়ালা তাদের কথ�োপকথনে অজস্র 
গ্লানি, শ্লেষের পাহাড় উঠে আসে। ঋত্বিকের 
ক্যামেরা একটি ছ�োট্ট পরিবারের গল্পের মধ্য দিয়ে 
নগ্ন নাগরিক জীবনের বাস্তবতা তুলে ধরেছিল। 
১৯৫৫ সালের ঋত্বিক ঘটক বিয়ে করেন সুরমা 
দেবীকে। বিবাহ পরবর্তী জীবনে একরকম বাঁচার 
তাগিদেই পরিচালক বিমল রায়ের ডাকে ঋত্বিক 
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ঘটক কলকাতা ছেড়ে মুম্বইয়ে পাড়ি দেন। সেখানে 
হৃষীকেশ মুখ�োপাধ্যায়ের জন্য ‘মুসাফির’ এবং 
বিমল রায়ের কথায় ‘মধুমতী’ নামক দুট�ো সফল 
ছবির চিত্রনাট্য লিখে সকলকে বুঝিয়ে দেন 
সিনেমার অর্থ শুধুমাত্র বিন�োদন নয়। যদিও 
মুম্বইতে বেশিদিন থাকেননি ঋত্বিক, স্বাধীনভাবে 
ছবি করবেন বলে ফিরে এলেন কলকাতায়।  
তৈরি করলেন সুব�োধ ঘ�োষের গল্প অবলম্বনে 
‘অযান্ত্রিক ‘। ১৯৫৮ সালে ছবিটি মুক্তি পেল। 
প্রম�োদ লাহিড়ীর ‘মুক্তাঙ্গন’ থিয়েটারের একটা ঘরে 
বসেই লিখলেন তাঁর এই দীর্ঘ পরিকল্পিত ছবির 
চিত্রনাট্য। তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন এই ছবি 
তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন। সুব�োধ ঘ�োষের লেখা গল্পটির 
আদল কিছুটা হলেও বদল করে স্বকীয়তাকে 
ফুটিয়ে তুলেছিলেন ছবিতে। মানুষ ও মেশিনের 
এক আশ্চর্য ইকুয়েশন, কেমিস্ট্রি তুলে ধরেছিলেন 
‘অযান্ত্রিক’ ছবিতে। গল্পের যে চলন যন্ত্রের সঙ্গে 

মানুষের যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক তার সঙ্গে ঋত্বিক 
আরও জুড়লেন ওঁরাওদের জীবন চক্রের পর্বটি। 
১৯৫৮ সালের ২৩ মে ‘অযান্ত্রিক’ রিলিজ করল। 
দীর্ঘ অপেক্ষা, পরিশ্রমের পর ঋত্বিক ঘটকের 
এতদিনের স্বপ্ন বাস্তব রূপ পেল ঠিকই কিন্তু 
দর্শকদের কাছে সিনেমাটি একেবারে ফ্লপ হল। 
অথচ ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে ভূয়সী প্রশংসা পেল 
এই ছবি। এবং তারপরই সমস্ত পত্রিকা ঋত্বিক 
ঘটকের উচ্চশিত প্রশংসা করতে লাগল�ো। এই 
ছবিটি বানাতে গিয়ে ঋত্বিক তাঁর ছবির 
চিত্রনাট্যকে বহুবার পরিবর্তন করেছিলেন। তিনি 
চেয়েছিলেন তাঁর দর্শকরা নতন কিছু উপহার 
পাক। ‘অযান্ত্রিক’ চলচ্চিত্রের বিমল জগদ্দলকে 
প্রেমিকার মত�ো ভাল�োবাসে। সে মনে করে তার 
জগদ্দল তার সব কথা বুঝতে পারে। বিমল 
গাড়িটার সঙ্গে একজন অনুভূতিশীল মানুষের মত�ো 
কথা বলে যেন গাড়িটার আর পাঁচজনের মত 
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ক্ষু ধা, তৃষ্ণা এমনকী ঈর্ষাও আছে। গাড়িটি 
বিমলের কাছে ক�োনও যন্ত্র নয়, যেন একজন 
নারী। বিমল গাড়িটাকে জগদ্দল বলে ডাকে, সেই 
র�োজকার অন্নসংস্থান  করে দেয়। তার এই দরিদ্র 
জীবনের একমাত্র সম্বল জগদ্দল। আবার এই 
গাড়িতে আর�োহিত নারী সঙ্গীটি যখন বিমলকে 
চিরুনি কিনে দেওয়ার আবদার জানায় তখন 
গাড়িটি যেন আপত্তি জানায় এবং দুর্গম পাহাড়ি 
পথে বিকল হয়ে বিমলের মনে নারী সঙ্গীটির প্রতি 

জেগে ওঠা অনুরাগের তীব্র প্রতিবাদ করে। এই 
প্রথম গাড়িটিকে শাপশাপান্ত করে বিমল। কিন্তু 
গাড়িটা আর ঠিক হয় না। শেষে গাড়িটা যেন 
অভিমানে নিজের মৃত্যুকে  ডেকে আনে। গাড়িটাকে 
ঠেলতে ঠেলতে বিমল নিজের বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে 
যায় তারপর প্রচুর টাকা খরচ করলেও গাড়িটা 
আর চলে না। শেষে অচল গাড়িটাকে সের দরে 
টুকর�ো করে আর এক মাড়�োয়ারি কিনে নিয়ে 
যায়। কষ্টে বিমলের বুক ফেটে যায়। পনের�ো 
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বছরের সঙ্গীকে এভাবে ছেড়ে দেওয়ার পর যখন 
সে একা উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তখন হঠাৎ 
গাড়ির ভেঁপুটা বেজে ওঠে। দেখে প্রতিবেশী এক 
শিশু ওই গাড়ির ভেঁপুটাকে বাজান�োর চেষ্টা 
করছে। শিশুর সেই হাসি বিমলের মুখেও ঞ্চারিত 
হয়। নতন আশ্বাসে হেসে ওঠে বিমল। গল্পের 
বিষয়বস্তু মূলত এই। ছবিতে ঋত্বিক মধ্যযগের 
সঙ্গে আধুনিক যুগের অধিবিদ্যার সঙ্গে দ্বান্দ্বিকতার 
একটা পরীক্ষামূলক অবতারণা করেছেন।  
 ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনায় 
এক অসাধারণ ছবি। অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় ছেলে 
কাঞ্চন মাকে সে ভীষণ ভাল�োবাসে। বাবা 
তত�োধিক রাশভারী। মা ছেলের জন্য নতন 
ক�োনও জিনিস কিনে আনলে বাবা বলেন এসব 
বিলাসিতা। বাবার কড়া শাসন থেকে মুক্তি পেতে 
একদিন কাঞ্চন বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতায় 

চলে আসে। কলকাতায় বড় ব্রিজ, পাকা রাস্তা, 
অজস্র মানুষ ভিড়, বড় বড় বাস দেখে সে প্রথমে 
একটু ঘাবড়ে যায়। তারপর  সামলে এগিয়ে চলে 
নতন জীবনের খ�োঁজে। পরিচিত হয় 
চানাচুরভাজাওয়ালা হরিদাসের সঙ্গে, 
ম্যাজিশিয়ানের সঙ্গে আলাপ হয়, আলাপ হয় 
পরিচারিকার  মা, দেখে কনক নামে এক বালিকা 
এবং তার পরিবারকে,ব�োবা সেজে থাকা ছেলে, 
চ�োর এবং আরও অনেক মানুষকে সে দেখে। 
কীভাবে বাঁচার জন্য প্রত্যেকে লড়াই করছে। 
একদিকে অনিয়ন্ত্রিত বিলাসবহুল ভ�োজন, 
অন্যদিকে এক টুকর�ো খাবারের জন্য মানুষ 
কুকুরের লড়াই, দেশভাগের ফলে মানুষের এই 
দুর্দশা, উদ্বাস্তু জীবন এসবই উঠে আসে এই ছ�োট্ট 
কাঞ্চনের অভিজ্ঞতার ঝুলিতে। ইতিমধ্যে তাঁর মা 
চিন্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাবা কাঞ্চনকে খুঁজে 
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পাওয়ার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন। অবশেষে 
বুলবল ভাজা হরিদাসের সাহায্যে কাঞ্চন বাড়ি 
ফিরে আসে। ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ একটি শিশু 
কীভাবে জগৎটাকে দেখবে, তার মনে কীভাবে তা 
প্রতিফলিত হতে পারে, শিশু মনস্তত্ত্ব কেমন তা 
ছবিতে কীভাবে প্রকাশ হবে এসব অত্যন্ত 
নিপুণতার সঙ্গে ভেবে নিয়েছিলেন ঋত্বিক ঘটক। 
কাঞ্চনের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গির 
সমন্বয় ছবিটি নির্মাণের মূল চাবিকাঠি। ১৯৫৯ 
সালে মুক্তি পায় ছবিটি। ক্যামেরা যে শুধু কিছু 
ঘটনা ছবি বা কথ�োপকথন রেকর্ড করার যন্ত্র নয়, 
ক্যামেরাকে সঠিক ব্যবহারে সে হয়ে উঠতে পারে 
দার্শনিক, ভাষ্যকার ও সমাল�োচক, হয়ে উঠতে 
পারে গল্প বলা, স্মৃতি, প্রতিবাদ, দাবির কণ্ঠস্বর। 
১৯৫৯ সালে মনিশঙ্কর মুখ�োপাধ্যায়ের উপন্যাস 
‘কত অজানারে’ নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজ 
শুরু করলেও কাজটি অসমাপ্ত থেকে যায় আর্থিক 
কারণে। এরপর ‘মেঘে ঢাকা তারা’(১৯৬০), 
‘ক�োমল গান্ধার’ (১৯৬১), ‘সুবর্ণরেখা’ (১৯৬২), 
পরপর ছবিতে নিজের সৃষ্টিশীলতাকে তুলে 
ধরেছিলেন ঋত্বিক ঘটক। গতানুগতিকতাকে 
ভেঙে নতন করে নিজস্ব শিল্প প্রকাশভঙ্গিকে গড়ে 
তুলেছিলেন। ‘মেঘে ঢাকা তারা’ ছবিটি বাণিজ্যিক 
সফলতা পেয়েছিল। বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক 
চিদানন্দ দাশগুপ্তের কথায়, ‘মেঘে ঢাকা তারা’ 
বিশিষ্ট ও সাধারণ দুই শ্রেণীর দর্শকেরই মন জয় 
করেছে।’ সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরুর লেখা 
একটি সামাজিক উপন্যাস অবলম্বনে ঋত্বিক ঘটক 
তৈরি করেছিলেন ‘মেঘে ঢাকা তারা’ চলচ্চিত্রটি। 
কাহিনির মুখ্য চরিত্র নীতা। দেশ বিভাগের 
পটভমিকায় এক উদ্বাস্তু পরিবারের কাহিনি 
যেখানে পরিবারের মেয়ে নীতা নিঃশর্তে সমস্ত 
দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল। ছবির প্রথম থেকে 
শেষপর্যন্ত রয়েছে নীতার নি:স্বার্থ আত্মত্যাগ। 
কাহিনির শেষে দেখা যায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে 
এবং দাদার কাছে মিনতি জানায়, ‘দাদা আমি 
বাঁচতে চেয়েছিলাম।’ কাহিনি শেষে এই করুণ 

পরিণতি দর্শককে সমব্যথী করে ত�োলে। আর 
এই অতি নাটকীয় অন্তিম মুহূর্ত একলহমায় 
দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছিল। ১৯৬২-তে 
‘সুবর্ণরেখা’ ছবিটি তৈরি করলেন ঋত্বিক ঘটক 
কিন্তু এটি মুক্তি পেয়েছিল এরও তিন বছর পর 
১৯৬৫-তে। দেশভাগের পর ঈশ্বর ও সীতা এপার 
বাংলা এসে খুঁজে চলেছে তাদের নতন 
আস্তানা ওদিকে হরপ্রসাদ চাইছে সমস্ত বাস্তুহারা 
মানুষদের নিয়ে এক নতন ভ�োরের স্বপ্ন দেখতে। 
ঋত্বিক এই কাহিনি থেকে অবচেতনকে উসকে 
দিয়ে দর্শকদের নিয়ে যান আরও গভীরে যে 
বাংলায় বয়ে চলেছে সুবর্ণরেখা। যার পাড়েই 
ঘটবে আরেকটি আখ্যান, আরেক আধুনিক 
রামায়ণ।  
ঋত্বিক ঘটক এমন একজন শিল্পী তিনি জীবনচর্চা 
ও শিল্পচর্চাকে এক করে দেখতেন। সে কারণেই 
ব�োধহয় নিজের জীবন কথা তুলে ধরতে তাঁকে 
‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’-র মত�ো ছবি বানাতে 
হয়েছিল। ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে বারবার ঘুরে 
ফিরে এসেছে সেই দেশভাগের কথা, উদ্বাস্তুর 
জীবনযন্ত্রণার কথা। আসলে তাঁর জীবনে 
দেশভাগের ঘটনা চরম ক্ষতর সৃষ্টি করেছিল। 
আর সেই কথাই বারবার উঠে এসেছিল সৃষ্টিতে। 
‘ক�োমল গান্ধার’ চলচ্চিত্রে একটি নাট্যদলের 
অভ্যন্তরীণ কলহ, ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাদ, সন্দেহ 
সংশয় সবই থেকেছে তার মধ্যে এসেছে ভৃ গু 
আর অনুসূয়ার সম্পর্ক। দুজনের মিলনের মধ্যে 
ঋত্বিক ঘটক আত্মতৃপ্ তি লাভ করেছেন। দুদেশের 
মিলন না হলেও দুটি মনের মিল ত�ো হতে পারে। 
এই ইতিবাচক মিলনই ত�ো একজন স্রষ্টা দর্শককে 
আশার আল�ো দেখায়। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে 
মুক্তি পেয়েছিল অদ্বৈত মল্লবর্মনের উপন্যাস 
অবলম্বনে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ চলচ্চিত্রটি। 
ভারতে মুক্তি পেয়েছিল এর অনেক পরে ১৯৯২ 
সালে। দেশভাগের পদ্মা পাড়ের যে নিশ্চিত 
আশ্রয় ঋত্বিক হারিয়েছিলেন, অদ্বৈত মল্লবর্মনের 
উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি চলচ্চিত্রে ঋত্বিক ঘটক 
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সেই আশ্রয়কে পুনরুদ্ধার করলেন। ঋত্বিকের 
হারিয়ে যাওয়া মাতৃভ মিকে খ�োঁজ করার জন্যই 
যেন এই চলচ্চিত্র নির্মাণ। আর্থিক কারণে পূর্ণ 
দৈর্ঘ্যের ছবি না করতে পারলেও বেশ কিছু 
তথ্যচিত্র করেছিলেন। যার মধ্যে আছে ‘সায়েন্টিস্ট 
অফ টুমর�ো(১৯৬৭), ইয়ে কিউ (১৯৭০), 
পুরুলিয়ার ছ�ৌ (১৯৭০), আমার লেনিন (১৯৭০), 
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে দুর্বার গতি পদ্মা 
(১৯৭১), বাকি কিছু কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়। 
 জীবনের শেষ সময়টা হতাশা, নার্ভাস ব্রেকডাউন, 
অবহেলা ঋত্বিক ঘটককে দুমড়েমুচড়ে শেষ করে 
দিয়েছিল। হতাশা, দীর্ঘদিন ছবির কাজ না পাওয়া, 
নিজের প্রতি অবহেলা, ডিপ্রেশনের কারণে 
মদ্যপান সবমিলিয়ে তিনি  সিজ�োফ্রোনিয়ায় 
আক্রান্ত হন। বেশকিছু সময় মানসিক হাসপাতালে 
থাকতে হয়েছিল তাঁকে। ১৯৬৯ সালের ভারত 
সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধি দিয়েছিল। ১৯৭৪ 
সালে এই অসুস্থতার মধ্যেই তিনি তৈরি করেন 

‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’। নিজের তৈরি করা 
চলচ্চিত্রের ব্যাকরণকে ভেঙে টুকর�ো করে তৈরি 
করলেন চলচ্চিত্রটি যা তাঁর নিজের জীবনের 
কথা। চলচ্চিত্রের চরিত্রগুল�ো যেন পর্দার থেকে 
বেরিয়ে এসে সরাসরি প্রশ্ন করে দর্শকদের। 
ঋত্বিকের অভিনীত চরিত্রটি তাঁর বাস্তব জীবনকে 
চরম ব্যঙ্গ করে। এই ধাক্কাটা যেন ঋত্বিক শুধু 
দর্শক নয় সমগ্র শিল্পীদের সত্তাকে নাড়িয়ে 
দিয়েছিল। এটি তাঁর তৈরি শেষ ছবি। ১৯৭৬ 
সালে ৬ ফেব্রুয়ারি মাত্র ৫১ বছর বয়সে প্রয়াত 
হন এই সৃষ্টিশীল চলচ্চিত্র স্রষ্টা। বুর্জোয়া 
সমাল�োচকদের অবহেলা, শাসক ও প্রতিষ্ঠিত 
সমাজের বঞ্চনা, অবক্ষয়িত সমাজের হতাশা 
নিরন্তর এগুলি তিনি বয়ে নিয়ে বেরিয়েছেন। 
বেশকিছু কাজের পরিকল্পনা ছিল তাঁর ঝুলিতে। 
মানিক  বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ 
উপন্যাসটির তিনি চলচ্চিত্রায়ন করতে চেয়েছিলেন 
কিন্তু সেগুলি আর সম্ভব হয়নি। 

পত্রলেখা নাথ
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সন্তোষ দত্ত
ংলা চলচ্চিত্র ও নাট্যভবনের ইতিহাসে 
কিছু মানুষ আছেন, যাঁদের উপস্থিতি 
শুধু শিল্পে নয়, ছায়া ফেলে যায় সময়ের 

পরতে পরতে, মানুষের মনের গহীনে। তাঁদের মধ্যে 
অন্যতম এক নাম সন্তোষ দত্ত। যে নাম শুনলে মনে 
পড়ে এক হৃদয়গ্রাহী হাসি, এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, যার 
সংলাপে ছিল মন ছ�োঁয়ার ক্ষমতা, এবং অভিনয়ে ছিল 
এক জাদু। ২০২৫ সালের ২ ডিসেম্বর তাঁর জন্মের 
শতবর্ষে আমরা ফিরে তাকাই, তাঁর জীবন, কর্ম ও 
দর্শনের দিকে শ্রদ্ধা ও ভাল�োবাসার নিবেদন জানাতে। 
১৯২৫ সালের ২ ডিসেম্বর, ব্রিটিশ ভারতের 
কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন সন্তোষ দত্ত। পরিবার 
ছিল শিক্ষিত, সংস্কৃ তিবান। তাঁর বাবার নাট্যচর্চার 
সূত্রেই ছ�োটবেলা থেকেই তিনি জড়িয়ে পড়েন নাটক, 
অভিনয় ও মঞ্চনাট্যের পরিবেশে। তখনও কেউ 
ভাবেনি, এই ছেলেটিই একদিন বাংলা সিনেমার 
ইতিহাসে ‘জটায়ু’ নামক চরিত্রের মাধ্যমে চিরস্থায়ী 
আসন করে নেবেন। 
গিরিশ ঘ�োষের নাটকের পাঠক হয়ে শুরু হলেও, 
ধীরে ধীরে নিজেই হয়ে ওঠেন অভিনেতা। দেশের 
বাড়িতে পালা-নাটকে অভিনয়, স্কুল ে নাট্যচর্চা, 
এসবের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠছিল তাঁর শিল্পসত্তা। 
কিন্তু জীবিকার পথে শুরুতে অভিনয় ছিল না। বরং 
শুরু হয় এক ভিন্নধর্মী অধ্যায়। 
প্রথমে কিছুদিন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে চাকরি, তারপর 

জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি:  
কিংবদন্তি অভিনেতা 

বা
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পেশা বদলে পা রাখেন আইনজগতে। এবং এই 
জগতেও তাঁর বিচরণ ছিল অনন্য। তিনি ছিলেন 
একজন দক্ষ ফ�ৌজদারি আইনজীবী। হেমন্ত 
বস হত্যা মামলা, নেপাল রায় কাণ্ডের মত�ো বহু 
জটিল মামলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। আইনের 
প্রতি ছিল তাঁর নিখাদ শ্রদ্ধা, এবং ন্যায়বিচারের 
প্রতি দায়বদ্ধতা। একবার এক পিতৃ হারা যুবকের 
চাকরি পাওয়ার সুয�োগ তৈরি করতে তিনি স্বেচ্ছায় 
চাকরি ছেড়ে দেন। তাঁর এই মানবিক মুখই তাঁকে 
আলাদা করে ত�োলে সাধারণ আইনজীবীদের 
থেকে। 
আইনজীবী হ�োন বা অভিনেতা নাট্যচর্চা থেকে 
কখনও বিচ্যুত  হননি সন্তোষ দত্ত। সবিতাব্রত দত্ত, 
নির্মলকুমারদের সঙ্গে গড়ে ত�োলেন ‘আনন্দম’ 
নাট্যগ�োষ্ঠী, যা পরে রূপ নেয় ‘রূপকার’-এ। 
১৯৫৭ সালে ‘চলচ্চিত্তচঞ্চরি’ নাটকে ভবদলালের 

চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি, যা দেখে 
অভিভত হন সত্যজিৎ রায়। এবং সেখান থেকেই 
শুরু হয় এক নতন অধ্যায় সিনেমায় পা রাখেন 
সন্তোষ দত্ত। 
সত্যজিৎ রায়ের ‘পরশপাথর’ ছবিতে এক 
ঘ�োষকের ভূমিকায় তাঁর প্রথম আবির্ভাব। ‘হীরক 
রাজার দেশে’ ছবিতে গবেষক এবং শুণ্ডির 
রাজার ভূমিকায় তাঁর প্রাণবন্ত অভিনয় দর্শকদের 
উপভ�োগ করেন। কিন্তু সব ছাপিয়ে যে চরিত্র 
তাঁকে অমরত্ব দেয়, তা হল জটায়ু। ফেলদার 
গল্পের সেই রঙ্গবাহার, প্রাণ�োচ্ছ্বল, কখনও 
হাস্যকর ত�ো কখনও আবেগতাড়িত কল্পকাহিনির 
লেখক। ‘স�োনার কেল্লা’ ছবির শুটিংয়ের সময় 
তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ মামলায় জড়িয়ে ছিলেন। 
চরিত্রটি প্রায় হাতছাড়া হতে বসেছিল। তবে 
সহকর্মী আইনজীবীর সাহায্যে শেষপর্যন্ত তিনি 
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রাজস্থানে গিয়ে শুটিং করেন এবং আমরা অর্থাৎ 
দর্শকেরা পাই জটায়ুকে। ‘জয় বাবা ফেলনাথ’-এ 
তাঁর সংলাপ, অঙ্গভঙ্গি ও মুখাবয়ব আজও দর্শকের 
হৃদয়ে জীবন্ত। বাংলা সিনেমায় ‘কমেডি চরিত্র’কে 
কেবল হাস্যরস নয়, এক আত্মিক ও মানবিক 
স্তরে প্রতিষ্ঠা করার কৃতিত্ব  যে সন্তোষ দত্তের তা 
বলাই বাহুল্য। অভিনয় ছাড়াও সন্তোষ দত্ত ছিলেন 
একজন ক্যালিগ্রাফি শিল্পী। তাঁর হাতে লেখা 
প�োস্টার ও নাটকের নামাঙ্কন এখনও স্মৃতিতে 
ঘ�োরে। ফুটবলের প্রতি ছিল অগাধ ভাল�োবাসা— 
তিনি ছিলেন ম�োহনবাগান ক্লাবের একনিষ্ঠ ভক্ত। 
ছিলেন একজন  খাদ্যরসিক। তিনি ছিলেন 
স্বভাবের দিক থেকে অত্যন্ত বিনয়ী ও স্পষ্টবাদী। 
তাঁর জীবনযাত্রা ছিল সরল, প�োশাকে-আচরণে 
অহংকারহীন, এবং সর্বদা নিজস্ব একটি গাম্ভীর্য 
বহনকারী। সহশিল্পীরা তাঁকে মনে রাখেন একজন 

দায়িত্ববান, সময়ানুবর্তী ও আন্তরিক সহকর্মী 
হিসেবে। 
চলচ্চিত্রে কাজের তালিকায় আছে ‘বৈকুণ্ঠের 
উইল’, ‘সুবর্ণলতা’, ‘অগ্নি সংকেত’, ‘আমার 
পৃথিবী’, ‘শ্রীমান পৃথ্বীরাজ’, ‘ছুটি’, ‘কড়ি দিয়ে 
কিনলাম’-এর মত�ো অসামান্য ছবি। টেলিভিশনের 
পর্দাতেও তাঁর দাপুটে উপস্থিতি ছিল। বিখ্যাত 
টিভি ধারাবাহিক ‘গ�োয়েন্দা ভগবানদাস’-এ তাঁর 
অভিনয় আজও স্মরণীয়। সেখানে তিনি তাঁর 
অভিনয়ের সংযম ও রসব�োধের মাধ্যমে এক 
অনন্যতা প্রমাণ করেন। 
১৯৮৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি, মাত্র ৬২ বছর 
বয়সে সন্তোষ দত্ত প্রয়াত হন ফুসফসের 
ক্যানসারে। ১৯৯১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘পলাতক’ 
ছিল তাঁর অভিনীত শেষ ছবি। কিন্তু মৃত্যু  তাঁর 
প্রভাব বা জনপ্রিয়তাকে থামাতে পারেনি। বরং, 
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সময় যত এগিয়েছে, তত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 
তাঁর অভিনয়ের গভীরতা, পরিশীলন, এবং 
যে মানবিক আবরণে তিনি শিল্পকে ঢেকে 
দিয়েছিলেন, তার অন্তর্নিহিত আবেদন। 
নাট্য ও চলচ্চিত্রের পাশাপাশি, একজন মানবিক 
মানুষ হিসেবে তাঁর কাজ, জীবনব�োধ আজও 
অনুপ্রেরণা হয়ে রয়েছে অনেক শিল্পী ও দর্শকের 
কাছে। সন্তোষ দত্ত ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের 
এক নিভৃত  অথচ দীপ্তিমান নক্ষত্র। তাঁর 
অভিনয়শৈলী ছিল রসব�োধ, সংযম, মানবিকতা 
ও স�ৌন্দর্যব�োধের অপূর্ব সংমিশ্রণ। কেবল 

‘জটায়ু’ নয়, তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক সজীব 
উপস্থাপন যে মানুষ হাসায়, ভাবায়, ভালবাসায়। 
তাঁর জন্ম শতবর্ষে ‘র�োজকার অনন্যা’ পত্রিকার 
পক্ষ থেকে আমরা জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও 
কৃতজ্ঞত া। শিল্পীরা রক্তমাংসের মানুষ হলেও, 
কিছু শিল্পী হয়ে ওঠেন যুগস্মরণীয়। সন্তোষ দত্ত 
সেই বিরল সংখ্যার একজন যাঁকে সিনেমা নয়, 
দর্শকের হৃদয় ধারণ করে রেখেছে। আর তাই, 
তিনি মঞ্চে নেই, কিন্তু আমাদের মননে আছেন, 
থাকবেন অমর হয়ে।

টিম অনন্যা
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মাটির গন্ধে স্বপ্নগাথা: 
কুম�োরটুলির এবছরের প্রতিমা 

প্রস্তুতির হালহকিকত
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কলকাতার উত্তরের এক সরু গলিপথে 
ঢুকলেই চ�োখে পড়ে অসংখ্য কাঠাম�ো, 
খড়, মাটি, শ�োলা আর রঙের মাঝে 
জেগে থাকা এক আশ্চর্য জগৎ-- 
কুম�োরটুলি। কেবল প্রতিমা বানান�ো 
নয়, বরং একে কেন্দ্র করে গড়ে 
উঠেছে শত বছরের এক সাংস্কৃ তিক 
ও নৈপুণ্যের ধারা। প্রতি বছর 
দুর্গাপুজ�োর আগে এই কুম�োরপাড়া 
হয়ে ওঠে আল�োক�োজ্জ্বল, কর্মচঞ্চল 
ও সৃষ্টিশীলতার এক বিস্ময়। এবছর 
২০২৫-এ কুম�োরটুলির চিত্রপট 
খানিকটা বদলেছে, আবার পুরন�ো 
ছন্দও ফিরে এসেছে নতন আশা নিয়ে। 
গত কয়েক বছর নানা প্রতিকূলতা 
পেরিয়ে এবছর কুম�োরটুলিতে প্রতিমার 
অর্ডার আবার পুরন�ো জ�ৌলুসে ফিরে 
এসেছে। কর�োনার প্রভাবে দুই-তিন 
বছর অর্ডার সংখ্যা ছিল অনিশ্চিত, 
অর্থনৈতিক টানাপ�োড়েনে অনেক শিল্পীই 
কাজ ছাড়ার কথা ভেবেছিলেন। তবে 
২০২৫ সালের শুরুর দিক থেকেই 
শহর ও মফসসলের পুজ�ো কমিটিগুলির 
তরফে আগাম অর্ডার আসতে শুরু 
করে। চলতি বছরের হিসাবে প্রায় 
৩৫০টিরও বেশি বড় ও মাঝারি মাপের 
প্রতিমার অর্ডার এসেছে কুম�োরটুলিতে। 
সেইসঙ্গে রয়েছে গৃহস্থালি বা ছ�োট 
পুজ�োর জন্য আরও প্রায় হাজার খানেক 
ছ�োট মূর্তির অর্ডার। শুধু রাজ্য নয়, 
বাইরের রাজ্য যেমন বিহার, ওডিশা, 
ঝাড়খণ্ড, দিল্লি, মহারাষ্ট্র থেকেও 
প্রতিমার চাহিদা এসেছে। এমনকী,  
বিদেশের বাংলা কমিউনিটি লন্ডন, নিউ 
ইয়র্ক, সিডনি, দুবাই তাদের পুজ�োর 
জন্য অর্ডার পাঠিয়েছে কুম�োরটুলির 
শিল্পীদের কাছে। 
 

প্রতিমা নির্মাণে নতনত্ব: থিম, প্রযুক্তি ও পরিবেশচেতনা 
প্রতিমা মানেই এখন কেবল সাবেকি কল্পনাকে আঁকড়ে থাকা নয় বরং 
থিম, সামাজিক বার্তা, এবং প্রযুক্তির ছ�োঁয়া দিয়ে এক নতন ক্যানভাসে 
গড়ে ত�োলা এক শিল্প। এবছরের বেশ কয়েকটি পুজ�োর প্রতিমা তৈরি 

হচ্ছে নতন ভাবনায়। যেমন-- 
 

নারীশক্তির আধুনিক রূপ:  
কিছু শিল্পী দুর্গাকে শুধু অসুরবিনাশিনী হিসেবে নয়, বরং শিক্ষিতা, 

কর্মজীবী, সমাজ সচেতন নারীর প্রতিরূপে ফুটিয়ে তুলছেন। ক�োনও 
প্রতিমায় দেখা যাবে দুর্গার হাতে অস্ত্রের বদলে বই, কলম, ল্যাপটপ 

ইত্যাদি। এ যেন এক যুগের রূপান্তর! 
 

পরিবেশবান্ধব প্রতিমা:  
এবছর একটি বড় অংশের প্রতিমা তৈরি হচ্ছে ইক�ো-ফ্রেন্ডলি উপকরণে 
কাগজের পাল্প, কাচের গুঁড়ো, প্রাকৃতি ক রং ও জল-দ্রবণীয় মাটি দিয়ে। 

প্রতিমা নিরঞ্জনের পর যাতে নদী বা পুষ্করিণীর জলদষণ না হয়, সেদিকে 
কড়া নজর শিল্পীদের। 

 
ডিজিটাল পরিকল্পনা ও থ্রি-ডি মডেলিং:  

আগে যেখানে খাতা-কলমে নকশা হতচ, এখন ডিজিটাল স্কেচ ও থ্রি-ডি 
মডেল দেখিয়ে পুজ�ো কমিটিকে ডিজাইন পছন্দ করান�ো হয়। বিদেশি 

ক্লায়েন্টদের জন্য Zoom মিটিং বা WhatsApp ভরসা। 
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পুরন�ো দিনের কুম�োরটুলি, যেন এক 
নস্ট্যালজিয়ার নাম! 
 
সময় বদলেছে, কিন্তু কুম�োরটুলির চিরন্তন সুর 
ব�োধহয় আজও বদলায়নি। একসময় বংশ পরম্পরায় 
আসা শিল্পীরা ঘরের বারান্দায়, সরু গলিতে কাঠাম�ো 
তৈরি করতেন। খড় বাঁধা, মাটি বসান�ো, রঙের 
প্রলেপ সবকিছুতেই থাকত নিপুণ হাতের নিখুঁত 
ছ�োঁয়া! সকাল-বিকেল কাজ চলত বিড়ির ধ�োঁয়া আর 
রেডিয়�োর গানের মাঝে। 
পুরন�ো দিনের কুম�োরটুলিতে ছিল অনেক বেশি 
‘হাতের কাজ’, কম যন্ত্রনির্ভরতা, বেশি সহানুভূতি। 
এক একটি কাঠাম�ো তৈরি করতে ১০-১২ দিন লেগে 
যেত, কিন্তু তাতে যত্নের ঘাটতি থাকত না। তখন 
‘থিম’ শব্দটা খুব পরিচিত না হলেও, প্রতিমার চ�োখ, 
মুদ্রা, অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠত শিল্পীর নিজস্ব দর্শন। 

এক প্রতিমা শিল্পী বিপ্লব পাল বলেন, “এখন প্রতিমার 
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আকার বড় হয়েছে, চাহিদা বেড়েছে, কিন্তু 
সময় কমে গেছে। এক মাসে ১০টা কাজ 
চাই কিন্তু প্রতিটা প্রতিমা ত�ো আলাদা মেয়ে, 
আলাদা করে যত্ন প্রয়োজন।” 
ম�ৌসুমী দে, আর্ট কলেজ থেকে আসা তরুণী 
মৃৎশিল্পী জানান, “আমি রং আর ডিজাইন 
নিয়ে কাজ করি। এবার ‘ভূমি দুর্গা’ নামে 
একটি থিম করছি যেখানে মা দুর্গা থাকবেন 
কৃষি কাজের প্রতীক হয়ে। মাটি দিয়ে তৈরী 
মাটিকে ব�োঝান�োই আমাদের উদ্দেশ্য।” 
প্রতিমা তৈরির পাশাপাশি শিল্পীরা ম�োকাবিলা 
করছেন একাধিক চ্যালেঞ্জেরও। উপকরণের 
দাম কয়েকগুণ বেড়ে গেছে খড়, মাটি, বাঁশ, 
রং সবই দামি। আবার জায়গার অভাবও বড় 
সমস্যা। পুরন�ো ওয়ার্কশপ ভেঙে ফ্ল্যাট উঠছে, 
শিল্পীরা অনেকেই প্রতিদিন র�োজে  কাজ 
করছেন। এদিকে আবার বর্ষাকালে কাজ করা 
অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। জল জমে থাকে গলিতে, 
কাঠাম�ো ভিজে যায়, রং ওঠে না ঠিকভাবে। 
তরুণ প্রজন্মের অনীহা। অনেকেই অন্য 
পেশায় চলে যাচ্ছেন, মাটির শিল্প হারাতে 
বসেছে তার উত্তরাধিকার। 
আজকের কুম�োরটুলি অনেকটাই বদলে 
গেছে। ডিজিটাল যুগ, বাজার প্রতিয�োগিতা, 
থিমের আকর্ষণ সবই এসেছে। কিন্তু যা 
বদলায়নি, তা হল শিল্পীর হাতের অনুভব, 
মাটির গন্ধে থাকা বিশ্বাস, আর বছর শেষে 
আসা মা দুর্গার সেই অপরূপ রূপ, যা দেখেই 
মনে হয় এ যেন শুধু প্রতিমা নয়, এক জীবন্ত 
সত্তা। 
কুম�োরটুলির প্রতিটি গলিতে যে শিল্প আর 
শ্রম মিশে থাকে, তা শুধু পুজ�ো নয়, বাংলার 
ল�োকশিল্প ও ঐতিহ্যের এক মহাকাব্য। এই 
কাব্যের প্রতিটি ছত্রে আজও লেখা থাকে 
একটাই কথা মাটি দিয়ে তৈরি হলেও, এই 
শিল্প মাটির নিচে যাবে না ক�োনওদিন।

টিম অনন্যা
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ভাইয়ের জন্য 
রাখিপূর্ণিমা স্পেশাল একডজন রান্না

বাঙালির ১২ মাসে ১৩ পার্বণের শুরুর দিকের উৎসব 

এই রাখিবন্ধন। বাতাসে বেশ একটা পুজ�ো পুজ�ো ভাবও 

এসে যায় এইসময়। বাঙালি হ�োক বা অবাঙালি প্রায় সব 

বাড়িতেই ভাইয়ের জন্য থাকে এলাহি আয়োজন। দিদিরা 

কে কত ভাল�ো রাঁধতে পারে ঘরে ঘরে রীতিমত�ো চলে 

তাঁর প্রতিয�োগিতা। রেস্তরাঁর অপশন ত�ো রয়েছেই তবে 

যদি নিজের হাতে পাত সাজাতে চান, আর যত্নে ভাত বেড়ে 

খাওয়াতে চান আদরের ছ�োট ভাইটিকে, কী কী রাখতে 

পারেন তালিকায় সেই হদিশ রইল এবারের সংকলনে।
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ফিস ফিঙ্গার
কী কী লাগবে
ভেটকি মাছের ফিলে ৩০০ গ্রাম, সর্ষে ১ চা-চামচ, বেসন ১/২ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ 
টেবিল চামচ, Shalimar’s Sunflower তেল ডিপ ফ্রাইয়ের জন্য, ডিম ২টি, জিরে ১ 
চা-চামচ, ময়দা দেড় টেবিল চামচ, পাউরুটির গুঁড়ো ২ কাপ, Shalimar’s Chef Spices 
লাল লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, নুন ১ চা-চামচ
কীভাবে বানাবেন
প্রথমে সর্ষে, জিরে ভাল�ো করে বেটে নিন। একটি পাত্রে এই বাটা মশলা, রসুনবাটা, লাল 
লঙ্কাগুঁড়ো ও নুন দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করুন। অন্য একটি পাত্রে 
ডিম ফেটিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে ময়দা মেশান। এবার মাছের ফিলেগুলি খুব সরু সরু করে 
কেটে ফিশ ফিঙ্গারের আকার দিন। তারপর মাছের ফিলেগুলি মশলার মিশ্রণের মধ্যে ভাল 
করে মিশিয়ে দিন, যাতে মশলাটা মাছের ফিলেতে ঢুকে যায়।কড়াইয়ে ডিপ ফ্রাইয়ের জন্য 
তেল দিন। তেল গরম হলে মাছের ফিলেগুলি ডিমের মিশ্রণে একবার ডুবিয়ে পাউরুটির 
গুঁড়ো মাখিয়ে নিয়ে ভেজে তুলে নিন।

তনজা আচার্য 
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গ্রিলড চিকেন রামেন ব�োল 
কী কী লাগবে
রামেন নুডলস ১ প্যাকেট, চিকেন ব্রেস্ট ১টি (গ্রিল করে কাটা), সয় সস ২ টেবিল চামচ, রসুনকুচি ১ চা-চামচ, 
আদাকুচি ১ চা-চামচ, Shalimar’s Sunflower তেল ১ টেবিল চামচ, সিদ্ধ ডিম ১টি, পালং শাক বা ব�োক চয় সামান্য, 
গাজরকুচি, কাঁচালঙ্কা স্বাদমত�ো, সিদ্ধ কর্ন আর সামান্য তিল সাজান�োর জন্য
কীভাবে বানাবেন
নুডলস সিদ্ধ করে আলাদা রাখুন। প্যানে তেল গরম করে রসুন ও আদা ভাজুন। সয় সস ও অল্প জল দিন, এরপর 
নুডলস মেশান। উপরে গ্রিলড চিকেন, সিদ্ধ ডিম, কর্ন, পালং শাক ও গাজর দিয়ে সাজান। তিল ছিটিয়ে পরিবেশন 
করুন। তরতাজা ও পুষ্টিকর একবাটি সুস্বাদ রামেন!
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সবজি প�োলাও
কী কী লাগবে
বাসমতী চাল ১ কাপ (ভেজান�ো), কুচান�ো সবজি (গাজর, 
ফুলকপি, মটরশুঁটি, বিনস) ১ কাপ, পেঁয়াজ ১টি (স্লাইস 
করা), আদা-রসুন বাটা ১ চা-চামচ, তেজপাতা, এলাচ, 
দারচিনি, লবঙ্গ সামান্য, ঘি বা Shalimar’s Sunflower 
তেল ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমত�ো, গরম জল ২ কাপ
কীভাবে বানাবেন
কড়াইয়ে ঘি/সাদা তেল গরম করে গ�োটা গরমমশলা ও 
পেঁয়াজ ভাজুন। আদা-রসুন বাটা দিয়ে নাড়ুন , সবজি দিন 
ও হালকা ভেজে নিন। চাল দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়ুন । জল 
ও লবণ দিয়ে ঢাকা দিয়ে রান্না করুন। জল শুকিয়ে এলে 
নামিয়ে দিন। গরম গরম পরিবেশন করুন রায়তা ও 
আলুর দমের সঙ্গে।
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তন্দুরি চিকেন
কী কী লাগবে
চিকেন ৫০০ গ্রাম (পা বা বুকের অংশ) ৪ টুকর�ো, দই ১/২ কাপ, আদা-রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল 
চামচ, Shalimar’s Chef Spices লাল লঙ্কার গুঁড়ো ১ চা-চামচ, Shalimar’s Chef Spices ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, 
Shalimar’s Chef Spices জিরেগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, Shalimar’s Chef Spices গরমমশলা ১/২ চা-চামচ, Shali-
mar’s Chef Spices কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো ১ চা-চামচ (রঙের জন্য), Shalimar’s সর্ষের তেল ২ টেবিল চামচ, লবণ 
স্বাদমত�ো
কীভাবে বানাবেন
চিকেনে ছুরি দিয়ে হালকা করে কেটে নিন। সব মশলা, দই, লেবুর রস, তেল মিশিয়ে মেরিনেট করে ৫-৬ ঘণ্টা রাখুন 
(রাতে রাখলে ভাল�ো)। আভেন বা গ্রিলারে ২০০OC তাপমাত্রায় ২৫-৩০ মিনিট গ্রিল করুন। মাঝেমধ্যে তেল ব্রাশ 
করুন। অথবা গ্যাসে তন্দুরি  প্যানে বা ননস্টিকে ঢেকে ভেজেও করতে পারেন। সঙ্গে পেঁয়াজ, লেবু ও ধনেপাতা চাটনি 
দিন। রেস্টুরে ন্ট স্টাইলের মজা ঘরেই!
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সসেজ রাইস
কী কী লাগবে
রান্না করা বাসমতী চালের ভাত ২ কাপ, চিকেন সসেজ ৪-৫টি (স্লাইস করে কাটা), পেঁয়াজ ১টি (কুচি), রসুনকুচি ১ চা-
চামচ, সয় সস ১ টেবিল চামচ, চিলি সস ১ টেবিল চামচ (ঐচ্ছিক), Shalimar’s Chef Spices গ�োলমরিচগুঁড়ো ১/২ 
চা-চামচ, Shalimar’s Sunflower তেল ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমত�ো, কাঁচালঙ্কা ও ধনেপাতা সাজান�োর জন্য
কীভাবে বানাবেন
প্যানে তেল গরম করে সসেজ স্লাইসগুল�ো ভেজে তুলে নিন। একই প্যানে পেঁয়াজ ও রসুন ভেজে নিন। সয় সস, চিলি 
সস ও গ�োলমরিচ দিন। এরপর ভাত ও ভাজা সসেজ দিয়ে ভাল�োভাবে মিশিয়ে নিন। কাঁচালঙ্কা ও ধনেপাতা ছড়িয়ে 
পরিবেশন করুন। ঝটপট ও সুস্বাদ একটি ভিন্নধরনের ভাত!
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ক্ষীর�োদ কাতলা
কী কী লাগবে
কাতলা মাছ ৩-৪ টুকর�ো, নুন স্বাদমত�ো, Shalimar’s Chef Spices গ�োলমরিচগুঁড়ো সামান্য, Shalimar’s Sunflow-

er তেল ও ঘি ভাজার জন্য, তেজপাতা ১টা, গ�োটা গরমমশলা (এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি) সামান্য থেঁত�ো করে, পেঁয়াজকুচি 
১টি, টম্যাট�োকুচি ১টি, কাঁচালঙ্কাকুচি স্বাদমত�ো, Shalimar’s Chef Spices জিরেগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, Shalimar’s 
Chef Spices ধনেগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, দুধ ১.৫ কাপ (ফুটিয়ে গরম রাখা), ময়দা ১ চা-চামচ, চিনি সামান্য, Shali-
mar’s Chef Spices গরমমশলাগুঁড়ো ১/৪ চা-চামচ, ঘি ১ চা-চামচ (শেষে)
কীভাবে বানাবেন
প্রথমে কাতলা মাছ নুন, গ�োলমরিচ মেখে সাদা তেল ও ঘিতে ভেজে তুলে নিন। সেই তেলেই তেজপাতা ও গরমমশলা 
ফ�োড়ন দিয়ে পেঁয়াজ ভেজে নিন। টম্যাট�ো, কাঁচালঙ্কা ও নুন দিয়ে কষিয়ে জিরে-ধনে গুঁড়ো মেশান। গরম দুধে ময়দা 
গুলে কড়াইয়ে দিন। দুধ ফুটলে মাছ দিয়ে সিদ্ধ করুন। শেষে চিনি, গ�োলমরিচ, গরমমশলা আর একটু ঘি দিয়ে ফুটিয়ে 
গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।
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গাটি কচু দিয়ে পমফ্রেট মাছ 
কী কী লাগবে
পমফ্রেট মাছ ২টি, গাটি কচু ১ কাপ (সিদ্ধ করে মাঝারি টুকর�ো করা), সর্ষেবাটা ২ টেবিল চামচ, Shalimar’s Chef 
Spices হলুদগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, Shalimar’s Chef Spices কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ (ঐচ্ছিক, রঙের জন্য), 
কাঁচালঙ্কা ৩-৪টি, Shalimar’s সর্ষের তেল ৩ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমত�ো, জল পরিমাণমত�ো
কীভাবে বানাবেন
মাছ ধুয়ে হলুদ ও লবণ মাখিয়ে রেখে দিন ১০ মিনিট। সর্ষের তেলে মাছ হালকা ভেজে তুলে নিন। একই তেলে সিদ্ধ 
গাটি কচু দিয়ে ২-৩ মিনিট ভেজে নিন।এবার সর্ষেবাটা, হলুদ, লঙ্কাগুঁড়ো ও লবণ দিয়ে একটু জল মিশিয়ে কষিয়ে নিন। 
জল দিয়ে ফুটে উঠলে ভাজা মাছ ও কাঁচালঙ্কা দিয়ে ঢেকে দিন। ৮-১০ মিনিট মাঝারি আঁচে রান্না করে একটু কাঁচা সর্ষের 
তেল ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। ভাতের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন। 

ঐন্দ্রিলা ভট্টাচার্য 
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আচারি চিকেন
কী কী লাগবে
চিকেনের জন্য: চিকেন লেগ পিস ৪-৫টি, Shalimar’s Chef Spices হলুদগুঁড়ো আধ চা-চামচ, নুন স্বাদমত�ো, 
Shalimar’s সর্ষের তেল ৩-৪ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, রসুন ৫-৬ ক�োয়া (বাটা বা থেঁত�ো), কাঁচালঙ্কা 
৪টি (চেরা), পেঁয়াজ ১টি (মাঝারি, কুচি বা পেস্ট), টম্যাট�ো ১টি (ছ�োট, পেস্ট), আদা সরু করে কাটা ১ টেবিল চামচ, 
ধনেপাতাকুচি ১ টেবিল চামচ 
আচারি মশলার জন্য (শুকন�ো ভেজে গুঁড়ো করতে হবে): গ�োটা জিরে ১ টেবিল চামচ, ম�ৌরি ১ চা-চামচ, মেথি ১/৪ 
চা-চামচ, গ�োটা ধনে ১ টেবিল চামচ, কাল�োজিরা ১ টেবিল চামচ, শুকন�োলঙ্কা ২টি, Shalimar’s Chef Spices 
গ�োলমরিচগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, Shalimar’s Chef Spices কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো ১ চা-চামচ (ভাজা মশলার সঙ্গে 
মেশাতে হবে)
কীভাবে বানাবেন
সব শুকন�ো মশলা কড়াইয়ে ভেজে মিক্সিতে গুঁড়ো করুন। এরপর কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো মিশিয়ে রাখুন। চিকেনে হলুদ, 
নুন, লেবুর রস, সর্ষের তেল ও আচারি মশলা (১ টেবিল চামচ) মেখে ৩০ মিনিট রাখুন। কড়াইতে তেল গরম করে 
ম্যারিনেট করা চিকেন হালকা ভেজে তুলে নিন। সেই তেলে রসুন ও কাঁচালঙ্কা দিয়ে ভেজে নিন। তারপর পেঁয়াজ ও 
টম্যাট�ো পেস্ট দিয়ে কষান। এরপর হলুদ ও আচারি মশলা (আরও ২ টেবিল চামচ) দিন। মশলা কষান�ো হলে ভাজা 
চিকেন দিন, প্রয়োজনে জল দিন। ঢাকা দিয়ে মাংস সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। জল শুকিয়ে এলে আদাকুচি, লেবুর 
রস ও ধনেপাতা ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।
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ইলিশের পানিখ�োলা
কী কী লাগবে
৬ টুকরো ইলিশ মাছ, ১টি বড় পেঁয়াজকুচি, ৫-৬ কোয়া রসুন থেঁতো, আধ ইঞ্চি আদাবাটা, ২ টেবিল চামচ Shali-

mar’s সর্ষের তেল, ৮-১০টি কাঁচালঙ্কা, ১ চা-চামচ Shalimar’s Chef Spices হলুদগুঁড়ো, সামান্য কালোজিরে, 
স্বাদমতো নুন
কীভাবে বানাবেন
একটি বড় পাত্রে পেঁয়াজকুচি, কাঁচালঙ্কা, নুন, হলুদ, আদাবাটা, থেঁতো করা রসুন, সর্ষের তেল, কালোজিরে দিয়ে 
ভাল করে মেখে নিতে হবে। মিশিয়ে দিতে হবে ধুয়ে রাখা ইলিশ মাছ। এবার পাত্রে একটু বেশি পরিমাণ জল দিতে 
হবে। যাতে মাছগুলি ডুবে যায়। তারপর মাঝারি আঁচে ঢাকনা দিয়ে রান্না করতে হবে ১৫-২০ মিনিট। ধীরে ধীরে জল 
অনেকটাই শুকিয়ে যাবে। উপর থেকে তেল ভেসে উঠবে। একটু ঝোল থাকা অবস্থাতেই নামাতে হবে।
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লেবু লঙ্কা মুরগি
কী কী লাগবে
মুরগির টুকর�ো ৫০০ গ্রাম, আদা রসুন কাঁচালঙ্কা বাটা ২ টেবিল চামচ, গন্ধরাজ লেবুর রস ২ টেবিল চামচ, গন্ধরাজ 
লেবুর জেস্ট ১ চা-চামচ, Shalimar’s Chef Spices গ�োলমরিচগুঁড়ো ১ চা-চামচ, নুন স্বাদমত�ো, Shalimar’s Sun-
flower তেল প্রয়োজনমত�ো, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, Shalimar’s Chef Spices গরমমশলাগুঁড়ো 
১/২ চা-চামচ, জল পরিমাণমত�ো, গ�োটা কাঁচালঙ্কা কয়েকটি
কীভাবে বানাবেন
মুরগির টুকর�োগুল�ো আদা-রসুন-কাঁচা লঙ্কা বাটা, লেবুর রস, গ�োলমরিচগুঁড়ো, নুন ও অল্প সাদা তেল দিয়ে ভাল�ো করে 
ম্যারিনেট করে ৩০ মিনিট রেখে দিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে ম্যারিনেট করা মুরগির টুকর�োগুল�ো হালকা ভেজে 
তুলে রাখুন। ওই তেলেই পেঁয়াজকুচি দিয়ে ভাজুন যতক্ষণ-না হালকা বাদামি হয়। এবার দিন আদা-রসুন-কাঁচালঙ্কা 
বাটা, কিছুক্ষণ কষিয়ে নিন। এরপর দিন ধনেগুঁড়ো ও গরমমশলাগুঁড়ো, ভাল�ো করে কষান। অল্প জল দিয়ে মশলা ঢাকা 
দিয়ে কষান। এরপর ভাজা মুরগির টুকর�োগুল�ো দিয়ে দিন, সবকিছু ভাল�োভাবে মিশিয়ে নিন। পরিমাণমত�ো জল ও 
স্বাদমত�ো নুন দিয়ে ঢেকে রান্না করুন যতক্ষণ-না মুরগি সিদ্ধ হয়। সবশেষে লেবুর রস, লেবুর জেস্ট ও গ�োটা কাঁচালঙ্কা 
ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন। গন্ধরাজ লেবুর গন্ধ আর কাঁচালঙ্কার ঝাঁজে অন্যরকম স্বাদ 
পাবেন!
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ত�োপসে মাছের ফ্রাই
কী কী লাগবে
ত�োপসে মাছ ২৫০ গ্রাম, নুন স্বাদমত�ো, Shalimar’s Chef Spices হলুদগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, লেবুর রস ১ চা-চামচ, 
কাঁচালঙ্কাবাটা ১ চা-চামচ, আদা-রসুন বাটা ১ চা-চামচ, বেসন ৩ টেবিল চামচ, চালের গুঁড়ো ২ টেবিল চামচ, কাল�োজিরে 
১/২ চা-চামচ (ঐচ্ছিক), জল প্রয়�োজনমত�ো (ঘন ব্যাটার করার জন্য), Shalimar’s সর্ষের তেল ভাজার জন্য
কীভাবে বানাবেন
মাছগুল�োকে লেবুর রস, নুন, হলুদগুঁড়�ো, আদা-রসুন বাটা ও কাঁচালঙ্কাবাটা দিয়ে ম্যারিনেট করে ২০-৩০ মিনিট রেখে 
দিন।  বেসন, চালের গুঁড়ো, সামান্য নুন ও কাল�োজিরে মিশিয়ে অল্প অল্প জল দিয়ে ঘন ব্যাটার তৈরি করুন। মাছগুল�ো 
ব্যাটারে ভাল�ো করে ডুবিয়ে নিন। কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে মিডিয়াম আঁচে একে একে মাছগুল�ো মচমচে করে 
ভেজে নিন। কিচেন টিস্যুতে তুলে নিন যাতে অতিরিক্ত তেল বেরিয়ে যায়। সস বা কাসুন্দি, আর সঙ্গে পেঁয়াজকুচি-লেবুর 
স্লাইস দিয়ে পরিবেশন করুন। সন্ধ্যার স্ন্যাকস বা অতিথি আপ্যায়নের জন্য একদম পারফেক্ট!
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চিংড়ি মাছের রেজালা
কী কী লাগবে
বড় চিংড়ি ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ২টি (বড়, পাতলা করে কাটা), আদাবাটা ১ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, দই 
১/২ কাপ (ফেটান�ো), কাজু ও প�োস্তবাটা ২ টেবিল চামচ, ছ�োট এলাচ ৪টি, দারচিনি ১টি স্টিক, লবঙ্গ ৩-৪টি, তেজপাতা 
১টি, দুধ ১/৪ কাপ, কেওড়া জল ১ চা-চামচ, চিনি ১ চা-চামচ (ঐচ্ছিক), ঘি ২ টেবিল চামচ, Shalimar’s Mustard 
তেল ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমত�ো, কাঁচালঙ্কা ৪-৫টি (ফাটান�ো)
কীভাবে বানাবেন
চিংড়িগুল�োতে সামান্য নুন ও হলুদ মাখিয়ে হালকা করে ভেজে তুলে রাখুন। কড়াইয়ে সাদা তেল ও ঘি গরম করে 
তেজপাতা, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ ফ�োড়ন দিন। এরপর পেঁয়াজ দিয়ে ভাজুন যতক্ষণ-না লালচে হয়ে আসে। পেঁয়াজ 
ভাজা হয়ে এলে আদা ও রসুন বাটা দিন। ভাল�ো করে কষান। তারপর দই, কাজু-প�োস্ত বাটা দিয়ে নেড়ে নিন। সামান্য 
জল দিয়ে ভাল�োভাবে মশলাটা কষান। মশলা কষা হয়ে গেলে দুধ দিন, লবণ ও চিনি মিশিয়ে দিন। এরপর ভাজা 
চিংড়ি মাছগুল�ো দিন। ঢেকে দিন ৫ মিনিট। কাঁচালঙ্কা ও কেওড়া জল দিয়ে নামান�োর আগে ২-৩ মিনিট ঢেকে রেখে 
দিন। গরম ভাত বা প�োলাওয়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন এই সুগন্ধি, নরম স্বাদের চিংড়ি রেজালা। অতিথি আপ্যায়নে বা 
উৎসবের দিনে একদম পারফেক্ট!
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পায়েল মিশ্র 

কী কী লাগবে
সর্ষের তেল, কাল�োজিরা, চেরা কাঁচালঙ্কা, নুন হলুদ গুঁড়ো মাখান�ো চিংড়ি মাছ, সেদ্ধ করা গাটি কচু, নুন, চিনি, হলুদ 
গুঁড়ো, ধনেপাতা কুচি   
কীভাবে বানাবেন
প্রথমে সরষের তেলে গরম করে কাল�োজিরা, কাঁচালঙ্কা ফ�োড়ন দিয়ে নুন, হলুদ গুঁড়ো মাখান�ো চিংড়ি মাছ, সেদ্ধ করা 
গাটি কচু, নুন, চিনি, হলুদ গুঁড়ো দিয়ে নেড়েচেড়ে অল্প জল দিয়ে ঢেকে দিন। কিছুক্ষণ পর ঢাকা খুলে ধনেপাতা কুচি 
দিয়ে নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন। 

চিংড়ি গাটি কচুর রসা 
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কী কী লাগবে
ইলিশ মাছ, নুন, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, দুধে ভেজান�ো আমন্ড, বেরেস্তা, কাঁচালঙ্কা, চারমগজ বাটা, সর্ষের তেল, ঘি, 
পেঁয়াজ কুচি, দুধ, বেরেস্তা, গ�োটা কাঁচালঙ্কা
কীভাবে বানাবেন
প্রথমে একটা ব�োলে ইলিশ মাছ, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, দুধে ভেজান�ো আমন্ড, টক দই, বেরেস্তা, কাঁচালঙ্কা, চারমগজ 
বাটা দিয়ে ভাল�ো করে ম্যারিনেট করে নিতে হবে। এরপর কড়াইতে সরষের তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে 
একটু ভাজা ভাজা করে বাটা মসলা দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে। তারপর নুন দিয়ে, ম্যারিনেট করা মাছগুল�ো দিয়ে, দুধ, 
বেরেস্তা, গ�োটা কাঁচালঙ্কা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন ইলিশ ক�োরমা। 

ইলিশ ক�োরমা শবরী দত্ত 
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চিকেন, নুন, আদা বাটা, পেঁয়াজ বাটা, প�োড়ান�ো কাঁচা আমের পাল্প, সরষের তেল, গ�োটা জিরে, গ�োটা কাঁচালঙ্কা, 
পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা বাটা, পুদিনা পাতা বাটা, কাঁচালঙ্কা, চিনি, নুন 
কীভাবে বানাবেন
প্রথমে একটা পাত্রে চিকেন নিয়ে তাতে নুন, আদাবাটা, পেঁয়াজ বাটা, পুড়িয়ে বের করা কাঁচা আমের ক্বাথ, দিয়ে 
ভাল�ো করে মেখে নিতে হবে। এরপর কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে সাদা জিরে, গ�োটা কাঁচালঙ্কা ফ�োড়ন দিয়ে 
পেঁয়াজ কুচি ও ম্যারিনেট করা চিকেন দিয়ে নেড়েচেড়ে ধনেপাতা বাটা, পুদিনা পাতা বাটা, কাঁচালঙ্কা বাটা, চিনি 
দিয়ে ভাল�ো করে কষিয়ে নিতে হবে। এরপর নুন, পুদিনা পাতা বাটা, আমের কাথ্ব আবার�ো দিয়ে ঢেকে নিতে হবে। 
নামিয়ে কুচান�ো কাঁচা আম দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন আম প�োড়া মুরগি। 

আম প�োড়া মুরগি অলিভিয়া দাস 
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 সরষের তেল, ঘি, গ�োটা শুকন�ো লঙ্কা, চেরা কাঁচালঙ্কা, তেজপাতা, গ�োটা জিরে, পেঁয়াজ কুচি, আদা রসুন বাটা, জিরা 
গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, গরম মসলা গুঁড়ো, চিনি, নুন, মাটন, জয়িত্রী, গ�োটা গরম মসলা, টমেট�ো কুচি, 
মুগ ডাল ভেজান�ো, গ�োবিন্দভ�োগ চাল ভেজান�ো 
কীভাবে বানাবেন
প্রথমে কড়াইতে সরষের তেল ও ঘি গরম করে গ�োটা শুকন�ো লঙ্কা, চেরা কাঁচা লঙ্কা, তেজপাতা, গ�োটা জিরে ফ�োড়ন 
দিতে হবে। তারপর পেঁয়াজকুচি একটু ভাজা ভাজা করে নিয়ে আদা রসুন বাটা, জিরা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লাল লঙ্কার 
গুঁড়ো, গরম মসলা গুঁড়ো, চিনি, নুন দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিতে হবে। মাটন দিয়ে কষিয়ে নিয়ে অল্প জল দিয়ে 
ঢেকে দিতে হবে। এবার একটা কড়াইতে সরষের তেল ও ঘি গরম করে জয়িত্রী, গ�োটা গরম মসলা, টমেট�ো কুচি 
দিয়ে একটু ভাজা ভাজা করে নুন, ভেজান�ো মুগ ডাল, ভেজান�ো গ�োবিন্দ ভ�োগ চাল ও গ্রেভি সমেত ঢেকে রান্না হতে 
দিন। সব সেদ্ধ হয়ে ঝরঝরে হলে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন ভুনা খিচুড়ি।

ভুনা খিচুড়ি উজ্জ্বলা রায় 


